? বাগৰাজার রীডিং লাইব্রের 
,. ভান্লিশ নির্দেশক লজ জটহ 


পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে। 


প্রদানের | গ্রহণের 
তারিখ | তাবিথ 












শী িশিীশশীীশিপ ত 








অর্থাশ 


তন্বিষয়িণী শাস্ত্রীয় ও এঁতিহাসিক আলোচনা 
শ্রীভূবনেশ্বর মিত্র কত । 


প্রকাশক শ্রীতবানীপ্রসাদ মিত্র 
২* নং রাধানাথ বন্ধুর লেন,. 
কলিকাতা । 


সন ১৩২৪, ইং ১৯১৭ 
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প্রিন্টার--ভ্রীরাঁধাশ্ঠাম দাস । 
২ নং গোয়াবাগান স্রীট্‌, 
কলিকাতা । 





..শ্রায় দেড় বশর, রী মন্িধিত রৃফাবভার-হততের পরৎমাংখ 
অর্থাৎ ততধিবযিণী'শসীয় আলোচন। মেদিনীপুর সাহিতা-পরিষৎ শাখা সততার 
এক সাময়িক অধিবেশনে গঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটী প্রোতৃবর্গের মধ 
অনেকের যতদুর স্থাগ্রাহী হইয়াছিল, সভার কতকগুলি নব্য বৈধ সপ্তায় 
লোকের তত টা প্রীতিগ্রদ হয় নাই। ইহা বলা দৌষাবহ নহে যে, ধাহারা 
ধর্মাচরণ সনদে শীস্বীয় বিধি নিষেধের বড় একট! ধার ধারেন না, কেবল 
অত ওযুর উপদেশ ও তগরর্শিত উপধর্দ ও ভাহৃকৃল আচারাধিতে নিরত 
থাকিয়া সন্ধষ্ট থাকেন, তাহাদের মিকট শাস্্ীয় ও যৌক্তিক ধর্্মতত্বের আলোচনা 
অরণ্যে রোদনের স্ায নিক্ষল হয়। কেবল তাহাই যথেষ্ট নে, ধর্মতত্ব আলো, 
চকের প্রতি সকল লোকের ক্রোধ ও বিষেষের ভাঁব লঙজাত হইাও থাফে। 
এই আশঙ্কায় কৃ্ণাবতার প্রবদ্ধের দ্বিতীয় অর্থাৎ এঁতিহাঁসিক অংশ কাহারও 
কাহারও অপ্রীতিকর হইতে পারে ভাবিয়া & লভায় আর পঠিত হয় নাই। 

অধুনা & ছুই অংশই একত্রে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হট্ল। & 

* ইহা অস্বীকার নহে, বর্তমান মহাভারত ও কোন ফোন পুরাণের অনেক 
স্থলে কলষকে নারায়ণ, বিষ মধুহ্ান, জনার্দন, পুরুযোত্তম প্রভৃতি সংজায় 
সংজিত দেখা! যায়। অপিচ, বর্তমান বঙ্গীয় সমাজের প্রধান অন্ধ শাক ও 
বৈণব উর স্দায়ের অুঠিত প্রায় মস্ত কি কর্ধের যজনাস্ে পুরো হিতগণ 
কর্মফল যজমান ছারা কৃষে। অর্পথ করাইয়া খাকেন। উন্লিধিত শান্তরোতিতে 
উপচার ক্রমেই হউক, অথবা! সমাজ ব্যবহারে প্রচলিত বৈষধর্শের সম্তাদরণ 
হইতেই হউক, ষ্চ অধুা বিষ বা নায়ায়ণ রূপেটু একরপ পরিগৃহীত এবং 
ভাবে অপ্রাচীন সাহিতা মধ্ও সিট হইয়াছে! এ দিকে বর্তমান দের 
শিক্ষিত সপরদায়ের মধো অনেককে ও শান্ত ক্রিয়া করে বীত্ধ দেখা যায়, 
তাহার মধ্যে ধাহার! শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদিরগ অবস্ত কর্তা কার্ধয করিতে বাধ্য 
হন, তাহারা পুরোহিতের মস্চ্চারণে নমোনমঃ করিয়া দারেন। আর বর্দফল 
রুষে অর্পণ কাঁলে লতা ও ধর্দা অনুলসংসক শিক্ষিতদদিগের মধ্যে একবারেই 
মুকত্ব অবদ্ধিত হয়। বর্তমান হিবদু সমাজের এই অনারলা ও জুগ্তবিত বাবহাঁর 
কখন শোভনীয় নছে। এডি, সমাজের অঙ্জ ও গতানুগতিক প্রকৃতির. 


তু (লোকদিগের মধ্যে পূর্ব- “প্রচলিত এবং ববি আচরিত বৈদিক ওক্ার্ডিক 
ধরণের পরিবর্তে অধনা-কুফের নামে ঘে সকল সহজসাধা উপধর্শ ও সাধন 
_গ্ালী প্রচারিত হইয়াছে, তাহার যাজনা করিতে গিয়। সমাজে উচ্ছ খল, অনি 

ও গাপের আ্োত অবাধে প্রবাহিত হইতেছে দেখ। যায়, ভাহার গ্রতিরোধ.বা 
প্রশমন কি বানীয় নহে? বাস্তবিক, সমাজের এতাদৃশী শোচনীয় অবস্থায় 

ক্চের অবতার রহস্ত যথাযথ লমালোচিত হওয়। যে বিশেষ প্রয়োজনীয় 

হই উঠিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল এবং সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে 
পারেন। লেখক উন্লিথিত প্রয়োজনবুদ্ি দ্বারা প্রেরিত হইয়। বর্তমান প্রবদ্ধে 

যথানাধ্য শ্রম করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে গলে তিনি কতদুর কতকার্ধ্য হইতে 
পারিয়াছেন, তাহ! বলিতে গারেন ন|। সকলে জানেন যে, ্রীকৃণের পুরা. 

পোজ গোপিকা ও রাধা সংহষট অভূতপূ্ব-নীলা নিচ অবস্ঠ ভাহার অবতার 
রহম্বেরই অন্তভূতি। . ইহাতে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিযাই চৈতগ্ দেব স্বীয় 

রদস্ীবন ও বন্ধে নব্য এক বৈধ সপ্ররদায় সংগঠন করিয়াছিলেন। তংগরেই 

বৈধ সম্্দায় হইতে অনেক শাখা গ্রশাখা বিস্তৃত হয়! বিভিন্ন ম্তায়নবপ 

বঙগমমালস-বৃক্ষের অদীতূত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে এই সকল সশদায়ের 
লোকের| আধ্যসেবিত প্রাচীন বণাশরম ধর্ম তথা পিষ্টাচার ও সুনীতি হইতে 
পরিজ হইয়া বিপথে বিচরণ পূর্বক ইদানীস্তননিরস্ুশ বীয় সমাজে বহু অনর্থ 
উৎপাদনে নিরত আছে। .ধরিতে গেলে, এ সমস্ত মেই কৃষ্ণ তানন্তর চৈতনা- 

লীলারই পরিণতি, ইহা হ্বীকার করিতে হইবে। তাদৃশ লীলা! গ্রস্ের যখোচিত 
অনুধাবন, ব্যাধ্যা ও বিশ্লেষণ উৎকৃষ্ট গবেষণা সাক্ষেপ। লেখকের আশা. এই, 
'আপেক্ষা যোগার ব্য কর্তৃক কৃষের আমল অবতার-াহমা, বিশেষতঃ 
অন্তভূত পরকীয়াদি সাধন প্রণালী সম্যক্‌ ্বপে আলোচিত হয়।. কেননা 
তদ্বার। লেখকের বিশ্বাস; বর্উমানে ষ্েচ্ছ! ও অজ্ঞতা পরিচালিত দমাজের 
অশেষ হিত সাধিত হইতে পারিবে। 

: পরিশেষে বক্তব্য এই, পণ্ডিত প্রবর প্রীযু শ্রামাচরণ কবির মহাশয় 
অর করিয়া এই গ্রবদ্ধের আস্তন্ত প্রুফ, নকল অতি যত সহকারে দেখিয়া 
দি রস্থকারকে চিরকতজত।| গাশে বন্ধ করিয়াছেন । ৭ 
্রস্থকার। খর? 






কুষ্টাবতার-রহম্য 
শশবন পন্থিচ্ছোল।, 


অনেকে মনে করিতে পারেন, ছিল জাতির মধ্যে অবভারবা প্রাচীন, 
ও হবিমিত, তস্য আবার বিশেষ করিয়া বহদেব-তনয শরীফের অবতারতে 
কেহ যে মন্দিহান আছেন, তাহা সহদা! মনে হয় না। তবে শ্রীকৃষ্ণের অব, 
তারত্বের আলোচনার প্রয়োজন কি? পরস্ধ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, 
জানাযায় যে, বহুকাল হইতে হিন্দু সমাজের মধো রৃষের অবতারত্ব সমস 
অবিশবাদ ও দেহের দুইটি ্রবাহ ক্রমাগত চলিয়া! আদিডেছে | বনী সমাজের 
শান্ত ও বৈষ্ণব মম্তরদায়ের পরম্পরের মধ্যে যে অনাত্ীয়ত! ও বিদ্বেভাব 
বিসযমন রহিয়াছে, তাহা কে অীকার করিবে? ইহাদিগের মধ্যে (হয ত 
৷ এক পরিবারের মধোই ) আচার, বাহার, বেশতৃষা, চিহধারণ খা, বারব্রত, 
 উপাদনা প্রতৃতিতে এত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে, উহা এক স্থানবাপী হিন্দু 
সমাজের লোক ছারা অনিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ইহার মুলী- 
ভুত কারণ আর কিছুই নহে, কেবল উউ়সম্তরদায়ের অবলধিত উপাস্ত দেবতার 
বিভিন্তা এবং তত ধর্মমত ও আচাকসগত টবম্য। দে যাহা হউক, 
(দেখা যায়, |বন্গীয় বৈষব সপ্প্রদায়ের মধ্যে কতক লোক শ্রীুফকে ভগবানের, 
অংশাবতার এবং কতকগুলি লোক পর্ণাবভার বনিয়া ্বীকার করেন? আর 
সগতান্ত সপরদায়ের লোকেরা অরশ্ঠ তাহা মনে করেন না। তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশ লোক কৃফকে বছ সপ্ন গ্রতাগশানী বািবিশেষ তিন বিজুর 
অবতার বলিয়া আদৌ মনে স্থান দেন না || অধিকন্ধ উহার তাহার উপরে 
নানাবিধ ঘোারোগ করিডেও ক্ষান্ত নহেন। গ্রে, শী সমধাযের 
লোকেরা তাঁহাদের উপা্ নী, ছা গরসৃতিকে বি বা বখাদে 






২... কাবার: 


উপাসনা করেন? কিন্ত হব নপনায়ের লোকের! তজ্জপ্ত উহাদের গ্রতি- 

- বিদ্রপ ও নানাবিধ ব্যকোক্তি করিয়াও, থাকেন। একই দমাজস্থ লোঁকের 

মধ এরগ গরষ্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অনাতীয়তার ভাব পরিপোধিত' হইতে 

থাকা বখন প্রার্থনীয় হইতে পারে না। সে জন্য ইহার অনিষ্টকারিতা স'মা- 

জিকরিগের মধো ইতঃপূর্বে উপলব্ধ ও ভম্লিবারণ কল্পে কোন কিছু চেষ্টা 

: থে হয় নাই, এভও নহে। বস্ততঃ উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা, নামে 

বিভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে তত্বগত কোন প্রভেদ নাই। কেন না, এক 
পক্ষের শক্তি, অন্য পক্ষের শক্ভিমান্‌ উপাস্য, ইহ। স্বীকৃত হইলে উ্থাদের মধ্যে 
পরম্পরের অভেদ মধনবই গ্রভীত হয় কাজেই সষ্্যাদিনিষ্পাদন ব্যাগার অন্যোন্- 

সাহায্য-াপেক্ষ হইয়া গড়ে। আবার কোন কোন পুরাণ শাস্ত্রে শক্তি ও. 
শক্তিমান্‌ বেদাস্তের গ্রকৃতিপুরুষস্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে । * সে মতে 
গা, কালী, রাধা দকলেই প্রন্কৃতিস্থানীয় এবং বিষ, শিব, কষ ও বিরাট, 
-পুরুঘস্থানীয়। অপর, মহাভাগবত পুরাণে উক্ত আছে, ধিনি কৃষ্ণ তিনিই 

কালিকা, এবং যিনি রাম তিনিই তারিণী।প* এরূপ অভিমত প্রকাশের 

উদ্দেশ্ত বোধ হয় আর কিছুই নহে, কেবল বিভিন্ন উপাস্ত দেবতার মধ্যে 

সামন্ত স্থাপন মাত্র। | ইণানীত্তন কোন কোন সাধকও সংগীতাদি রচনা 

'ও গ্রচার দ্বার! গত ও বৈধবের মধ্যে এ সামন্ত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, 

তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এ স্থানে তাহার ২১ নি প্রদর্শন 

_ করিতেছি। যথা-_ 


ভক্তচুড়ামণি রামগ্রসাদ গাইয়াছিলেন,_ 
: মা নটবর বেশে, ৃদ্দাবনে এসে, 
হনে রাসবিহারী। 
ঘন-ঘোর হাস, .. অিত্ৃবন আস, 
এবে মৃদুহাপ তৃলাও নারী।, 
তখন বিবসন|কটা,. .  এবে গীতধটী, 
এলোচুলে চূড়া বংনীধীরী। 





৯ নুনু 
1. কৃষন্ত কমিক! সাক্ষাৎ প্রীরামন্তারিণী হবয়মূ। 


গরম গরিচ্ে। ৬ 
করি নিক্জ ভগ আধা, .. : খ্রগবতী রাধা, 
.. আপনি পুরুষ আপনি নারী। 
তখন শোণিত সাগরে, নেচেছিলে স্যাম, ' 
এবে প্রিয় তব যমুনা বারি॥ 
ইত্]াদি। 
অপর কেহ গাহিয়াছেন-_ | 
দেখ না নিকুপ্ধ বনে 
শ্যাম তোমার শ্যাম! হলো। ইত্যাদি। 
অন্ত এক কৰি গাহিয়াছেন__ 
হদয় রাসমন্দিরে দীড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে। 
". হয়ে বাকা দে মা দেখা, শ্ীরাধারে বামে লঘে ॥ . 
অপর, যেমন কৃষ্ণকে ভগবান্‌ এবং সঙ্চিদান্দ বিএঁহ বলা হয়, সেইরূপ 
ভগবতীকেও লক্ষ্য করিয়া শান্ত ভক্তের. উক্তি হইতেছে, 
সচ্চিদাননময়ী তারা, 
জগ না জগ ন! ভবদারা, নিরাকারা * * * | ইত্যাদি। 


_ এইবূপে বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের উপাস্ত দেবতার মধ্যে নামে ভেদ 
থাকিলেও যে তত্বগত কৌন গ্রভেদ নাই, ইহা পুরাণ ও উপর্যুক্ত পীতাবলীতে 
উত্তমরূপে ব্যক্ত ও প্রচারিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্ত ছুঃখের বিষয়, 
তদ্বারা বিশেষ কোন সুফল ফলিয়াছে, এমত বোধ হয় না। হয়ত প্রো্তরপ 
উপান্য দেবতার মধ্যে পরম্পর সামগ্রস্তভাব (অর্থাৎ যে কালী সেই রুষ্ণ), 
কেবল উচ্চ অঙ্গের সাধকদিগের হয়েই স্থান পাইয়া থাকিবে, কেন না সেরূপ 
না হইলে উভয় দলের নাধারণ লোকের মধ্যে চিরপোষিত পরম্পর বিদ্বেষভাব 
একাল যাবৎ কেন অঙ্্রভাবে চলিয়া আমিতেছে? দেখ! যায়, গোঁড়া 
বৈধবেরা কোন শক্তি দেবতার গ্রতিমূর্তিকে প্রণাম বা তীয় প্রসাদ গ্রহণ 
করা দূরে থাকুক, কোন ব্রব্য “কাটা” বলিলেও তাহা গ্রহ্ণ করে না। প্রনপ 
গোঁড়া শাজেরাও 'বৈফবের উগাস্ঠ গ্রতিযূর্তিকে প্রণাম বা তনলিবেদিত প্রসাদ 
গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত নহে। এইরূপ অন্তান্য বিষয়েও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে . 
যথেষ্ট বিদ্বেষ ভাবের পরিচয় গাওয়া যায়। ইহা, পুনরায় বলি, সমাজের 


7. কষ্ণাবতার-রহন্ঠ। | 
গক্ষে কাচ হিত্নক নহে। ইদানীস্তন সমাজে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতির 
সঙ্গে নন্দে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনাও চতুর্দিকে প্রসারিত হইতেছে। এখন 
আধ্যখাস্্ আর দেরূপ সামান্য সংখ্যক ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মধ্যে এবং হত্ত- 
দিখিত কয়েকথানি সংস্কৃত পুথির আকারে আবদ্ধ নাই। অতএব ঈদৃশ 
অন্কুল সময়ে শ্রকষ্ণের অবতার তত্ব লইয়া অনুণীলন করা সামাঁজিকগণের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় এবং শ্রেয়ন্কর হইতে পারে | বিষয়টা অতীব গুরুতর, তাহার 
যখোচিত আলোচন! করিবার.যোগ্যতা লেখকের নাই; ভরম। কেবল ভগবং- 
প্রণঙ্। ইহা যেরূপেই হউক, এবং যতদূর পারা যায়, চর্চা করিলে তাহা 
/ব্যর্থ হইবার নছে। সে জন্ত আমি পাঠকবর্গের নিকট কৃষ্ণের এই' অবতার- 
রহস্যের শান্্ীয় আলোচন! অগ্রেই উপস্থিত করিতে মাহদী হইতেছি। গ্রস্তাবটা 
কিছু দীর্ঘ হইবে 7. আশা! করি, গাঠকগুণ আমার গ্রতি কপ! করিয়। স্বীয় স্বীয় 
ধৈর্য রক্ষা করত ইহা মনোযোগের মহত পাঠ করিবেন। 

প্রস্তাবিত ধিষয়ের আলোচনার পূর্বেই আমরা বুঝিতে চেষ্ট| করিব যে, 
ভগবান্‌ কাহাকে বলে এবং অবতার শবের অর্থই বাকি? কেননা এই 
দুইটা শৰের প্রকুত অর্থ হ্াদয়ঙ্গম হইলে আলোচ্য বিষয়ের অন্ধাবন করা সহজ 
হইতে পারিবে। 

(১) [ভগিবান। ভগঃউ্ধ্যং অত্যন্ত নিতাযোগে মতুপ, মন্ত বঃ। 
অর্থাং ভগ শব্ের উত্তর অন্তার্থে বতু প্রত্যয়ে ভগবৎ শব্ধ নিপন্ন হয়। আর 
উহার প্রথমার একবচনে ভগবান্‌ পদ সিদ্ধ হয়।] যদিও এই ভগ শব 
.সাধারণত: একমাত্র এক্্্যা্থে প্রযুক্ত হয়, পরস্ উহা ড় বিধ গুণবাচক রূপেও 
ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। যথা-_ 
বি্ব্ঘন্ত সম গরদয ব্য (ধরঘস্ত) যশসঃ শরিয়ঃ 
জানবৈরাগাযোশঠৈ নাং ভগ ইতীন্গন! | 
বিষুপুরাণ ৬মঃ ৫। 

অতএব খুমষ্টিভাবে উ্িধিত বড় মম্প্নকে ভগবান্‌ পদের বাচ্য বল! 
হইতে পারে | আবার উপক্ষয়াদি ষড় দোষ-রাহিত্যবোধককেও ব্যতিরেক 
মুখে ভগবান্‌ বল হয | |যাহা হউক, এম্বলে এই ভগবান্‌ শব বিফুপুরাণে যেরপ 
অর্থে কাঁিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে অবিকল প্রদর্শিত হইতেছে। যথা._ 


গ্রথম পরিচ্ছেদ & 
অন্কবাদ £-: 


“অব্য, অজর, অঠিত্তয, নিত্য, অব্য, অনির্দেষ্ট, অপরূপ, হস্তপাদি- 
বিবঞ্জিত, বিভ্ু, সর্ধগত, ভূতসমূহের উৎপত্তিবীঞ্জ অথচ অকারণ, ব্যাপ্য 
ও ব্যাপক প্রস্থৃতি সর্বরূপেই মুনিগণ ধাহাকে জ্ঞানচচ্কুর দ্বারা দর্শন 
করিয়া থাকেন, তিনিই পরদব্রঙ্গ, মোক্ষাভিলাধী ব্যক্তিগণ তীহাকেই 
ধ্যান করিয়৷ থাকেন, তিনিই বেদেতে অতি. হুম্ম ও বিষ্ুর পরম প্‌ 
বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (৬৬৬৬৮) পরমেশ্বরের দেই মুর্তিই ভগবৎ 
শবের বাচ্য এবং 'ভগবৎ শবধই মেই আদি ও অক্ষর গরমাত্মার বাচক 
(৬৯)। এইকধপ বধার্থ স্বরূপে দমধিগততঘ্ব মুসিগণের যে জান উৎপন্ন! 
হয়, তাহাই পরম এবং তাহা বেদময়। (৭০) হে দিজ! সেই পরমন্্ষ 
শব্বের অগোচর হইলে, তাহার পৃজার জন্য তাহাকে ভগবৎ শব ছারা 
কীর্তন করা যায়। (৭১) হে মৈত্রে, বিশুদ্ধ এবং সর্বকারণের কারণ মহা. 
বিভূতিশালী সেই পরমবরন্মতেই ভগবৎ শব প্রযুক্ত হইয়! থাকে। (২)% * & 
* * এবংবিধ অর্থসম্পন্ন ভগবৎ এই মহান্‌ শব পরমব্রক্ষবরূপ সেই বাসদের 
বাতিরিজ অন, কুত্াণিও প্রযুক্ত হয় না। (৭৬) মেই গরত্রন্ষেই এই' ভগবৎ 
শব দার্থকতা লাভ করিয়া! থাকে, অন্যত্র ইহা প্রযুক্ত হইলে নিরর্থক হয়। 
(৭) ভৃতসমূহের উৎপত্তি, প্রলয়, অগতি, গতি এবং বিদ্যা। ও অবিদ্যাকে তিনি 
জানেন, এই জন্ত তাহাকে ভগবান্‌ বলা যাঁয়। (৭৮) জ্ঞান, শক্তি, বল, এব, 
বাধা ও তেজ প্রভৃতি সদগুসমূহই ভগবৎ শের বাঁচ্য। (৭৯) সমস্ত তৃত্তগণ 
দেই পরযাত্থাতে বা করিতেছে এবং সকলের আত্মন্বরূপ সেই বাঙ্দেব ' 
সমস্ত তৃতেই বাম করিতেছেন।” (৮৯) ্‌ 


বঙ্গবাসী মুদ্রিত বিুপুরাণ, ৬ অংশ, ৫ম অধ্যায়। : 


মূল £_ 
যত্তদব্যক্তমজরমচিত্তযমজমব্যযমূ। 
অনির্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্‌॥ ৬৩ 
বিভুং সর্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণমূ। 
ব্যাগ্যবযাপ্তং ফৃতঃ সর্ধং তথ গশ্য্তি স্থরয়ঃ | ৬৭ 


রুষ্ণাবতার-রহস্ত। 
 তত্ব্ষ পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাজ্িণ।। 
শ্রতিবাক্যোদিতং কুক্মং তদ্িষ্কোঃ পরমং পদম্‌ | ৩৮ 
তদেব ভগবদ্বাচ্য স্বরূপং পরমাত্মবনঃ | 
বাচকো ভগবচ্ছব্তসত ্যাক্ষরাজ্মনঃ ॥ ৬৯ 
এবং নিগন্িতার্থস্য সতন্বং তদ্য তব্বতঃ। 
জ্ঞায়তে যেন তজ জ্ঞানং পরমং যন্রযীময়ম্‌॥ ৭ 
অশব্বগোচরস্যাপি তস্য বৈ ব্রদ্ধণে। দ্ি্জ। 
পুজায়াং ভগবচ্ছ্বঃ ক্রিয়তে হৌপচারিকঃ॥ ৭১. 
শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরত্রহ্ষণি বর্ততে। . 
মৈত্রেয় ভগবচ্ছৰঃ সর্বকারণকারণে ॥ ৭২ 
্ ূ সী ০ চর 
এবমেষ মহাশো। ভগবানিতি সত্তম। 
 পরমর্ষভৃতগা বাহুদেবস্য নাস্যতঃ ॥ ৭৬ 
তত্র পৃজ্যপদার্ধোক্কিপরিভাযাসমন্থিতঃ। 
শব্বোধ্যং নোপচারেণ অন্তর হাপচারতঃ ॥ ৭৭ 
উৎপত্তিং প্রণয়ঞ্চের ভূতানামগতিং গতিম্‌। 
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ ম বাচ্যো ভগবানিতি ॥ ৭৮ 
জ্ঞানশক্তিবলৈঙবর্যযবীরধ্যতেজাংস্যশেষতঃ। 
ভগবচ্ছন্ববাচ্যানি বিন! হেয়ৈগুাদদিভিঃ ॥ ৭৯ 
সর্ধাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি। 
ভৃতেষু চ স সর্বাত্মা বাস্থদ্বস্ততঃ স্বৃতঃ ॥ ৮০ 
বিষুপুরাণের উক্তিম্ত জানা যায় যে, অব্যয়, অনির্দেস্ট, বিশুদ্ধ, সর্ব- 
কারণের কারণ পরব্রদ্ষের মহাবিভূতিসম্পন্ন অবস্থাই সাধারণতঃ ভগবৎ শব্ের 
: প্রতিপাদ্য। শ্রীমস্তাগবতকারও এক ব্রদ্ধকেই পরমা! এবং ভগবান্‌ মাথার 
আখ্যাত করিয়াছেন | *& 





* বদি তততববিদসতং যজ্রানময়ম,। 
্রদ্মোতি গরমায্মেতি ভগ্নবাঁনিতি শব্যতে ॥ ১১ | 
* ১মন্বদ্ধ, ২য় অধ্যায়। 
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ইহা ব্যতীত পৃজনীয় ব্যক্তিকেও ভগবৎ শবে-বিশেষিত করিবার নিয়ম: 
আছে। যেমন ভগবান্‌ বেদব্যাম, ভগবান্‌ বশিষ্ঠ। ভগবান্‌ সনৎকুমার 
ইত্যাদি। 

(২) অবভারু। ব্যাকরণানগদারে অবতার শব এই কয়েক গ্রকারে নিশ্পর 
হইতে পারে। যথা-- 

অব পূর্ব তু ধাতুর উত্তর ভাববাচো ঘঞ প্রত্যয় দ্বাগ অবতার শব্ধ 
নিষ্পর হয়। ইহার অর্থ অবতরণ, নামা, প্রাছুর্তাব। আর করণ ও অধিকরণ 
বাচ্যেও পুংলিঙ্গে সংজ্ঞ। বিষয়ে ঘঞ, প্রত্যয়ে যে অবতার শব নিষপন্ন হয়, 
তাহার অর্থ পুষ্বরিণী, কৃপাদির দিঁড়ি। দেবতাদের অংশোদ্তবকেও অবতার , 
বলা যায়, [তাহার বিগ্রহবাকা এইবপ, যথা অব সর্ধরতোভাবেন তীরে 
অভিত্যুস্তে শত্রবোহনেন ইতি বিগ্রছেণ করণে ঘঞ।* এ বিষয়ে পাণিনি- 
ব্যাকণের স্থত্র এই. 

অবে তৃক্োর্ঘ৫| ৩.৩/১২*| ইহার বৃত্ত যথা -অব উপপদে তরতে- - 
স্বণাতেশ্চ ধাতোঃ করণাধিকরণয়োঃ সংজ্ঞায় ঘঞ, প্রত্যয়ো ভবতি 
(কাশিক)। 

ঘঞ প্রত্যয় সম্বন্ধে মংক্ষিুনার ব্যাকরণের স্বত্ব হইতেছে, - 

পুংসি ঘণ কারকে চ। 

ইহার ভাৎপর্ধয এই, পুংলিঙ্গে ভাববাচ্যে যদিও ঘণ (ঘঞ) প্রত্যয় হয়, কিন্ত 
কারক বাচোও কখন কখন উহা হইতে পারে। এই স্ুত্রের উদাহরণমালার 
মধ্যে কেবল করণ বাচ্ের উদবাহরণেই অবতার শব্ধ প্রদর্শিত দেখা যায়। 
ইহাতে বোধ হয়, করণ বাচোই অবতার শবের বহুল প্রয়োগ আছে বলিয়া 
সংক্ষিপ্তদার-ব্যাকরণকার পাণিনির অন্ুঘরণে ধরূপ. করিয়াছেন । যাহা হউক, 

ক্ষিপরমারের মতে অধিকরণ ও করণ বাতীত অন্থান্ত কারক বাচ্যেও 
পুংলিঙ্গে ঘঞ, প্রত্যয় হইতে গারে। কিন্তু এ স্থলে আমাদের কেবল ঘঞ 
প্রত্যয় লইয়া বিচারের কোন ফল নাই। যখন প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক পাণিনি 
ব্যাকরণে অধিকরণ ও করণ বাচ্যে অব পূর্ব তু ধাতুর উত্তর ঘঞ, প্রত্যয়ের 


দ্বারা অবতার শব নিন্ন হওয়ার সাক্ষাৎ নির্দেখ আছে, এদিকে সংক্ষিধসার- 
বিশ্বকোষ, অবতীর শব দেবা | 74 








ক ৃ কষ্ণাবতার-রহ্ত। 


। ক্কারেরও ঘণ, প্রত্যয়ের উদবাহরণমালার মধ্যে করণবাচযে অবতার শব 
প্রদর্শিত দেখা যায়, তখন অন্ত কোন কারক বাচ্যে নিষ্ন্ন এমত কোথাও 
অবতার শব প্রযুক্ত থাকিলেও তাহা করণ বা অধিকরণ বাচ্যে দিদ্ধ বলিয়া 
অবধারণ করিতে হইবে; অতএব আমরা অবতার এই সংজ্ঞ/শবধ পুংলিঙ্বে করণ 
বাচো নিষর বলিয়া এস্থলে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রস্তাবের অন্ত স্থলে 
অবতার শবের:অর্থ আরও বিশদীরুত হইবে। 

.. এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় ্রবৃত্ত হওয়া যাউক। আলোচনার 
সুবিধার জগ বিষয়টাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা ভাল মনে ফরি। যথা_ 
(১) কষণের অবতার-রহস্তের শাস্ীয় ভাগ, (২) এ্তিহাসিক ভাগ, (৩) 
এবং লীলাভাগ। এম্থলে আমরা কেবল শৃাস্ীয় ভাগের আলোচনায় অভি- 
নিবেশ করিব।' | 

শস্ীয় ভাগ দেখা যায়, আঙ্ কাল গ্রাচীন ও আধুনিক শান্ত্ো 
মতত্তারটি অমাহধিক আকারের অবতার- প্রসঙ্গ লইয়া! বড় একটা কেহ বিতর্ক 
করেন না। অনেকে উহাতে তাদৃশ আস্থাবান্‌ না থাকিয়া উহ. পৌরাণিক 
উপকথা বলিয়৷ উপেক্ষ। করেন। নব্যমন্প্রদায় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ উহাকে স্থপরিচিত ক্রমবিকাশ কল্পনার (905010702 0459 
. উপন্যা বলিয়া মনে করেন। 

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, (কতকগুলি লোক কোন প্রকার অবতার 
বিশেষত: লাঁলানিরত মন্ুষ্যাক্ৃতি অবতারত্বে আদৌ কোনরূপ বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারেন না। অপর কতকলোক অবতারত্বে সন্দিহান আছেন, 
অবশিষ্ট লোকেরা উহাতে সম্পূর্ণরূগে বিশ্বাস করিয়া চলিয়া থাকেন। ধাহাদের 
অবতারে আদৌ বিশ্বান নাই অথবা ধাহারা! তাহাতে সন্দিহান, তাহারা বলেন, 
যখন ব্রহ্ম পদার্থ সর্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ববশক্তি্পন্ন ( বৈদাস্তিকের মতে 
অখিল ব্রদ্ধাই ভিনি, সর্ব খবিদং ব্রহ্ম), তখন তাহার কোন উচ্চ দেশ 
হইতে নিম্নদেশে অবতরণ অর্থাৎ নামা কি প্রকারে সম্ভব হইতৈ পারে? 
তাহারা আরও বলেন, যখন তাবৎ বিশ্বচরাচর ধাহার, ইচ্ছ। মাত্রে সৃষ্ট 
ইইয়াছে এবং ধাহার ইঙ্গিতে উহার স্থিতি ও লয় ব্যাপার সংদাধিত 
হইতেছে, এমন কি, ধাহার অজ্ঞাতে জগতের কিকিন্মাত্র কার্ধযও নিষ্পস্ন হয় 


(এবমপরিছেক। কি ০ সব 
না). সর্বশক্তির আধার, বিশ্বনিয়স্তা কি জন্য নানাবিধ অবতার রূপ ধারথ 
করিবেন? কিংবা যিনি সর্বশক্তিশালী বিশ্বনিয়ন্তা, তীঁহাঁর.আবার বিশ্বের 
কোন স্থানে' সামান্য কিছু অশাসন্তি-ব1 বিশৃঙ্খলা উপস্থিত: হইলে তগ্লিবারণ.. 
কল্পে গর্ভবাস হ্বীকার করত মনু দেই ধারণ, এবং মন্থষ্যোচিত শিক্ষ। ও. 
আচার ব্যবহার অবলগ্বন, করা) অপি, যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকা যে. 
প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা আদৌ বিশ্বাপযোগ্য নহে। ৭ অতএব বুঝা যায় 
ইহাদের মতে অনন্তের সায় কৃষের অবতার-রহস্তও কবিকল্না-বিভৃত্তিত।. 
পক্ষান্তরে অন্য এক ভাবুক শ্রেণীর লোকেরা, কৃষ্ণের অবভার-রহস্ত যতই 
অসস্ভব ও অলৌকিক ঘটনাবনীতে. বিজড়িত থাকুক না কেন) তৎসমন্তই সত্য 
বলিয়া বিশ্বাস কর়েন।. ইহাদের স্বপক্ষে যুক্তি এই যে, ভগবানে যখন সর্বাবিধ 
শির অধিষ্টান, যিনি সত্যদঘ্প ও ইচ্ছাময়] অপিচ দয়ার গ্রশ্রবণ, (তাহার : 
পক্ষে ত্রিতাপ-প্রগীড়িত জীবের প্রতি দয়! গ্রকাশ জন্ত মনুষ্যাকার ধারণ করা] 
কি অগস্ভবা ইইতে. গারে? |প্রত্যুত তিনি সাধুদিগের পরিজাণের- ও দৃদধত, 
দিগের: দমনের অন, তথ! ধর্ম-সংস্থাপনের অনুরোধে (যেমন গীতায় উক্ত 


সা 








* কবিপ্রধান গৌঁপ বলিয়াছেন-_ 
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8০৫. 00৭ ৪ মাএ: 
016,.10119018-1, 11006 87, 
1 কৃফাবতীর ম্বদ্ধে একজন বলিয়াছেন--.. ও 
বিশ তর্গাণডের সৃষ্টি স্থিতি লয়, 
. যাহার কটান্ষে-সংঘটিত হয়, 
.... সেই সর্বশভিময়। | 
জীব মধ্যে কর্মু সাধনের তরে, জঠর যাতনা উপভোগ করে, বিরূগে সঙ্গত হয়? 
| | ( দোহং গীতা! গ৫পৃঃ দেখ) 


কাবার 1. 


বার: মংগ্ত হইতে জমায় মানবরূপ ধারণ ূ্ঘক কালে কালে আবিষূতত 
হইয়া থাকেন তাহাতে আবার আশ্চর্ঘ কি? [বস্তুতঃ এই শ্রেণীর লোষের 
ধারণা এই যে, স্থির পরহইতে জগতের হিতের জন্য ভগবান্‌ বিষুঃ বছু ধার 
বনু অবতার-দেহ ধারণ করিয়া আদিয়াস্থেন, ঠ) এধনও কত বার যে দের করি- 
বেদ, তাহা কে বলিতে পারে? টদীয় বৈধব মস্পরদায়ের লোকের কিধিধিক 
৪৯* শত বর পূর্বে উদিত (চতন্যদেবকে- অবতার” বলিল: অবধারণ 
করিয়াছেন এবং বর্তমানে এক শ্রেণীর লোকেরা রামকৃষ্ণ গরমহংসকে ধর্ধগ 
অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেছেন । যাহা হউক, ইহা সকলেই অবগত ঘে, 
হিন্দু মমাজের.অনেক লোক গ্রীকৃ্চের অবতারতবে বিশবাম'স্থাগন করিয়া চিযা 
 আদিডেছেন)) এক্ষণে বিচাধ্য হইতেছে যে, এতাদৃশ বিশ্বাসের মূলে কোনরপ 
শনবীয় ও এতিহামিক প্রমাণ আছে কি না? সঙ্গতি এ স্থলে আমরা'কেবল 
কফের অবতার-রহস্ের শান্ীয় ভিত্তির: আলোচনায় প্রবৃক্ত হইডেছি।- 
ইহা সকলেরই বিদ্িত যে, হিন্দু জাতির অন্য যাবতীয় ধর্ম ও. ধর্মতের, 
মূল আমাদের প্রাচীন বেদ।* এই বে? হইতেই' তাবৎ ধর্শান্্াদি'সঙ্কলিত। 
মন বলিয়াছেন, 'মংসারে যত প্রকার শান্ত আছে, জানচক্ষু দ্বারা তন্ন তন 
ক্ূপে সে সমুদয় বিচার করিয়া বিদ্বান জন শেষে শ্রতিগ্রমাণক ধর্মাকে একমাত্র 
অবলমবনীয় বোধে স্ধর্থে নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রতি-্বতি বিহিত ধর্শের 
অগুষঠান করিলে মানবের ইহলোকে কীর্তি ও গরলোকে অঙ্পপম সুখ লা হইয়া 
.খাকে। বেদকে তি ও ধর্শশান্্কে স্মৃতি বলে, নকল বিষয়েই এই ছুই শান 
২ ঃবিচারবুদধির অতীত, শ্রতি স্বতি হইতেই ধর্ধজান সম্যক রাশিত হইয়াছে * খ' 











শী 








বেদোহধিলো রদ ২ অধ্যায় ৬। 

রন্তু সমবেক্ষোদং নিখিলং জানা 
তিগ্রামাণাতো বিছা ধর্মে নিষিগৈত বৈ-1৮ 
অতিমবৃতাদিতং ধঘমনুতিষঠন্‌ হিমানব:। 

ইহ কার্ডিমবাগ্োতি প্রেত চাুতমং 'হুখম্াজ। . 
 শ্রতিস্ত বেদে বিজেয়ো ধর্শাইস-বৈস্ৃতি;। 
কা্ীমাতে তাং ধর্থো হি নির্ববাভৌ 1১, 


[মনু য় সহি 


নি পম পিছে 1 ২৯৯ 
মনা বদের সহিত বাক্যে বলিষাছেন বে, ধর্ম জানের গারীওজই 
শট প্রমাণ। * মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, ধর্মজঞান লাভের জন্য দই : 
সর্ধাপেক্ষ। উৎকষ্ট গ্রমাণ। তদনন্তর ্বৃতি প্রমাণ, তাহার পরে 'লৌকিকাচির : 
প্রমাণ ররিয়া গণ্য।+ অতএব জানা যায় যে, মঙ্থ ও 'যহাভারতক্ারের '. 
মতে--বেদ ও স্থতির উদিত ধর্দই যনুয্যের অনুষ্ঠেয় ও তের! পরদ্ধ, পুরাণ 
সকলও শাস্র বটে, ভবে ধর্ধ নিরণঘ বিষয়ে বেদ-ও স্মৃতি ণেক্ষা উহা নিট .. 


প্রয়াণ বলিয়া! অবধারিত, কেন.ন! পুরাণোক্ত কোন ধর্ম যদি স্মৃতি ও বেদের 
বিদ্ধ রা বহিভূ্ত হয, তাহ৷ হইলে তাহা গ্রহীয় হইতে পারে না| $ এক্ষণে 
আমাদের বিরেচ্যমান কৃষ্ণের অবতারত্ব যখন মর্ধমতোভাতব ধর্ম, ও র্াদংসৃষ্ট, 
এমন রি, বর্তমান হিন্দু সমাজের আচরিত যাবতীয় কিয়া কর্মের ফল ঘখন 
নারায় জ্ঞানে “প্ীুষ্কায় র্পণগন্ত” বলা হইয়া থাকে, তখন এই "অবতার 
যে কতদূর বেঘা িশ্া-্ত, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত 1). 
প্রথমতঃ_বেদ। বেঘকে হরমী বলা হয়, কেননা এাচীনকালে: খক্‌,-যু 


নু 


সাম এই তিনই বেছ বনিয়া পরিগণিত ছিল 8 এবং ইহারাই সাধারণ্যে পাঠ্য 


ও ধর নির্ণয় প্রামাপিকক্ধপে আদৃত হইয়া আসিয়াছে। অথর্ব নামক ৪র্থ বেদ... 
পুর্বে বেদ বলিয়াই গণ্য ও আদৃত হইত না, ধ এখনও উহা প্রামাণিক বলিয়া 








ক ধর্ঘং জিন্ামমানানা; প্রমাণ পরমং অতি; । 
মন, ২ অঃ ১৩১ বাম সহিত 


1 ধর্ম জিজ্ঞাসমীনানীং প্রমাণ, পরমং শ্রুতি; । 

দ্বিতীয়ং ধরমশানস্ তৃতীয়ং লৌকদংগ্রহঃ।-_অনুশীমন পর্ব । 
শ্রতিস্মৃতিপুরাণীনাং বিরোধ যত বিদ্যতে। 

তত্র শ্রোতং প্রমাধন্ধ তয়োর্থেধে স্ৃতির্বরা।--ব্যাস মংহিতা। 
$ হ্রাস মীমযজুষী ইতি বেদাস্্যত়্ী ।--অসরকৌয। 


শন 


্রয়ো বেদা ধগব্জুসামাথাঃ।--. কুলুক (মনু, ওয় অঃ১ গটাকা) 


খরেদবিদ্‌হজ্ধিচ্চ সামবেদবিদেব চ।.. 
ত্রাবর! পরিষজ জেয়। ধর্মসংশয়নির্ণয়ে মনু, ১২ অ ১১২। 


যট্ত্িংশদাবিবং চ্যং গুরৌ ত্রৈবেদিক ব্রতম্‌।--মন্ু, ওয় অধ্যায়। 
. বেগং পবিজ্মৌন্বারম্‌ খক্‌ সাম যহুরেব চ।--গীতা। 


শব" যেহেতু অধথ্ব্ববেদে গদি তিন বেদের বিরুদ্ধ মত--যেমন, মারণ, উচ্চাটন, বশী: 


কি ক্রি যার উপদেশ এবং তোর গা ইতি নির্দেশিত আছে 


৯২ 7... কৃষ্াবতার-রহন্ত। 


"রক রাহ নহে। কথিত আছে-দাপর যুগে মুহষি বোব্যাম এক বোকে 
বিভাগ করিয়াছিলেন।:* এদিকে দ্বাপরের অস্তে বুধিবংশে দেবকীর গর্ভে 
শরীক জম্মলাভ করেন।1 স্থতরাং বেদে কৃষ্ণের অবতার-গ্রলঙ্গ না থাকাই 
+ সথসস্তব হইতেছে। বেখা। যা, সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ বর্ণিত আছে 
'ঘে দেবকীর পুত্র কৃ আঙ্গিরস গোত্রের ঘোর নামা খবর শিষা ছিলেন। & 
সন্ত আমাদের কৃষ্ণের গুরু ঘোর-নামা কোন আঙ্গির গোত্রের মুনি 
ছিলেন না।.$ -বরং, ইহাই প্রনিদ্ধ আছে যে, গর্গমুনি কর্তৃক উপনীত 
হইবার. পরে কৃষ। ও বলরাম উভয ভ্রাতা পাঠার্থ অবস্তীপুরনিবানী সান্দীপনি 
: আমা জনৈক মুনির গৃহে গিয়া বাগ করিয়াছিলেন। থু তাহার নিকট হইতে 
 উহায় বিবিধ শশ্ববিষ্ঠা ও-শাঙ্ শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব জান! যায, 
ছান্দোগ্যো দেবকীপুতর বৃষ্ণবংশোদ্ভব বঙ্থদেব-তনয শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন বি 
.ছিলেন। ছান্যোগ্রোক্ত দেবকী্থত কুফাধ্য হইলেও বৃফিবংশীয় বাহুদেব 














- * চতুর ধৈঃ কৃত বেদে ছাপরেযু গুদঃ পুনঃ ১৭ 
বিষুপুরাণ, ৬ অংশ, ও অধায়। ] 
+ ছাপরাস্তে হরে যদোর্বংশে ভবিষ্যাতি ।২৫ | 
বিষুপুরাণ, ৫ অংশ,২৩ অধ্যায়। 
'$ তদ্বৈতদ্‌ ঘোর আঙ্গির্গঃ কৃষ্ণয় দৈবকীণুত্রায়োজেবাঁচাপিপা এব স বব সৌধস্ত- 
বেখায়ামেতত্রয়ংপ্রতিপদ্ধেতাক্ষিতমৃচাতমসি প্রাণসংশিতমমীতি তত্রৈব দ্ধ খচৌ তবতঃ।৬ 
শান্করভায-- 
তদধৈতং হজদশনং ঘোর; নামত: 'আর্িরসঃ খৌত্রতঃ রৃষণয় দেবকীপুত্রায় শিল়ায় উক্ত 
উবাচ তদেতত্রয়ং ইত্যাদি ব্যবহিতেন সন: | স চ এতদর্শনং শসা যা এবাস্থাভ্যো 
বিদ্বাত্যো বভূব। ইত্যাদি। 
$ আঙ্গিরম খৌন্রীয এই ঘোর নামা খষি ও তংপুতরগণ ( কণৃ, মেধাতিথি রতি) খথেদের 
হৃতপ্রণেতা ছিলেন। বোঁধ হয় এইজন্য কথিত আঁছে, ._অধর্বািরস। 
ণ অথো উরুকুলে বাঁসমিচ্ছস্তাবুপজগ্তুঃ। 
কষ দা্লীগনিং নীম হবসতীপুরবাদিনমূ।৬১ 
বিটা দত্ত গুরৌ বৃতিমমিদিতামূ। 
ভাগবত ১০ ন্বন্ধ, ৪৫ অঃ। 


।. » (ভৌামফৌ-্রাসী)। 





প্রথম পরিচ্ছেদ। . এ 


রুষ্ণ নহেন। যখন স্বয়ং কৃফই গীভায় “বৃফ্ীনাং বাহুদেবোহস্থি” বলিয়া আত্ম- 
পরিচয় দিয়াছেন, তখন ছান্দোগোর কুষ্ণ যে স্বত্ বাকি, ভাহাতে কোন সন্দেহ 
হইতে পারে না। এক্সপ খথেদের শাখাবিশেষ এীতরেয় আরণ্যকে কৃষ্ণ 


নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, পর্ত ভাহার' অবতারত্বের কোন পরিচয় উহাতে ; 


নাই। অপরঞ কৃষজুর্কেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ষষ্ঠ প্রপাঠকে বর্ষে” 
পাঁদনায় বিনিযোজ্য মন্ত্রের মধ্যে উক্ত আছে-_- ্ 


"নারাযণায় বিন্নহে বাহথদেবায় বীমহিগ * ৯ * * "উদ্ধতাসি বরাহেণ 


কেন শতবাছনা” ইতাদি। মনে যে বাহদেব ও কৃষ্ণ শব প্রযুক্ত আছে, 
তাহা বরদ্ধবাচী ভিন্ন অন্য কিছু নহে। প্রতীতি হয়, বৈদিক খষিবিশেষের নাম 
যেরূপ নারায়ণ ও নরনারায়ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি কষ ওবান্থদের : 


নামের একাধিক খষি ছিলেন এবং তাহাদিগেরই উল্লেখ বেদে আছে, নতুবা 


ৃষষিবংশীয় বাঙ্ছদেব কৃষ্ণের কোন নির্দেশ বেদে থাকা সম্ভব হয় লা। 
এপ দেবকী নামে একাধিক -নারী থাকাও 'অসজব'নহে 1) দেখা যায়, 
কোর দুই ভতারথার নাম গান্ধারী ওমান ছিল।* ইহারা অবস্ত ৃতরাষ্ট্রের 
ওাঁখুর পদ্ধী হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি। অপর দেখা যায়,(বাদরাযণ বেদব্যাস তদীয় 
্ষস্ত্রের কোথাও কৃষ্ণাব্তারের কোন উল্লেখ করেন-নাই)) তদীয় ভাষ্যকার 
আচার্য শঙ্কর ক্ষণিকবাদী, 'শৃম্তবাদী ও ভাগবতগণের + মতের -উন্লেখ ও 
খণ্ডন করিয়াছেন এবং যহাভারতকে স্মৃতি বনিয়াও স্থানে স্থানে প্রমাণরগে 
উদ্ধত করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে কৃষ্ণের অবতারত্বেরে কোন কথাই নির্দেশ 
করেন নাই। পক্ষান্তরে দেখা ঘায়/(শরীমভাগবতের আধুনিক টাকাকার পণ্ডিত. 
প্রবর বিশ্বনাথ চত্ব্তী তদীয় টাকায়)& পূর্ব ছাল্দোগ্য ও অধর্র বেদের 
গোগানতাপনী নামী $ একখানি (আধুনিক উপনিষদের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া 
রূফের অবতারতবের বৈদিকতার পরিচয় কষ কষা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা 
১ হিশ আঃ 77 
ও 1 এই ভাগবতগণের বিবরণ প্রবন্ধের রতিহাসিক অংশে কিছু রিশেষ ভাকে উল্লিখিত হইবে। 

8 শ্রীমভীগবত ১ম ্বদ্ধ ওয় অধ্যায় ২শ প্লোকের টীকা দেখ। 
$ মুজিকা উপনিধদে ১০৮ মংখ্যক উপনিষদের এক তালিকা এত হইয়াছে .& তালিকার 


রা সায় গোগালতাগনীর নাম টন্সিখিত আছে ইহাতেই উহার অতা্ত আধুনিকতা চিত 
তছে। | | 





চা 


২: কারার 
কি ॥) পর গরাচীন ও প্রদিদ্ধ টীকাকার পর স্বামী ও ্ীন 
গোস্বামী সেরূপ প্রয্াম গান নাই, কেন ন| উক্ত উপনিষদ্‌ কৃষদীলার বূপকে 
সুিত, হুতরাং তাহা কদাচ বেদমূলক নহে বনিয়া তাহাদের বিশ্বাদ ছিল । 
ইছাতে এই প্রতীত হয় যে, উপধু্নক বৈষবাচাধ্যগণ ছানোগ্য প্রমাণ বা! অধ 
খেদের তথা করিত গোপালতাপনী উপনিষদূকে প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাস 
ধরেন নাই, নতুবা কৃষ্ণের অবতারদ্ব বিষয়ে তাদুশ কোন বিঙ্বাসযৌগ্য 
প্রক্কত বৈদিক প্রমাণ থাকিলে তাহা উদ্ধত করিতে ক্রটা করিতেন না। 
 শ্রড়ারত। আমরা ত্ুষ্চের অবতারতে কোন বিশ্বাসযোগ্য বৈদিক প্রমাণের 
অভাবে উহা অনৈদিক অর্থাৎ বেদসম্মত নহে) ইহ! অগত্য। অবধারণ করিতে 
সাধ্য হইলাম। 
(ছিতীয়ত:স্ম্ৃতি। ম্াদি ্রসীত ধরমশীনত সৃতি নামে ক্ষবিত। ইহ পূর্বেই 
'বলিয়াছি পে, বেদের পরে শ্তিই ধর্ম বিষয়ে শ্রেষ্ট প্রমাণ।) মহ লেন, 
যয রতি (বেদ) ও স্বতযুক্ত ধর্খেগ্রতিটিত হইলে ইহলোক্ষে কীত্তি 
পরলগোফে অহুপম দুখ লাভ করে। * শ্বৃতিলিচদ্দের ঘধো সমু স্মৃতি সর্াগে্গ 
রা এবং উহাতে বেঝোভ -ধর্থ ধিক সন্কিত-হইয়াছে। প'(এই 
 অঙইলংহিভায় বৈদিক ধর্ম শনুপালন ও বৈদিক দ্বতাধিগের নযর্চমা বিষ 
দীক্ষিত হইয়াছে, কিন্ত কৃ্ধের ভজনাদির কোন প্রদ্গ উন্নিধিত হয় সাই। শত 
খরষশানরঘাহা ইদানীং পাওয়া ঘাইতেছে, ভাহাতেও কষ প্রস্গের উল্লেখ জাম। 
থায় |] অপর, যে যে, ধর্শান্ত যে. যে যুগের অন্ত. বিশেষ করিয়া নির্দিষ্ট 
' আছে $ তাহাদের মধ্যে দ্বাপর যুগের নির্দিষ্ট গৌতমগ্রদীত রশশান্ে কিংবা 
: প্ধাশরগ্রগীত কলির নিদিষ্ট ধর্শশান্ত্রে কৃ্ণাবতারের প্রম্ গাওয়। ঘায় না। 
কাহার কাহার মতে কু দ্বাপরের অস্তে এবং কলি প্রবর্তিত হইলে আবিভূতি 


ফা মনু ২য় অধ্যায় ১ হোক। . 
+ মনুর্বৈ বং বং তদ্তেষজং ভেষজানাম্‌। ছানোগ্য ্রা্গণ। 
ফেলাখোপনিবদধ বা প্াধসং হি মনো: শ্মৃতসূ। বৃহশ্পতি। 

&, তে ছু নব ধর্ােতায়াং গৌতমাঃশ্বতাঃ। 
ঘাগরে শাখালিধিতা; কলৌ পায়াশরাঃ স্বতাঃ। , এন 
৮ ৯ গল্ধাশরম্থৃতি ১ অ,২ 


গ্রথম-পরিচ্ছেদ। টা 


হইগ্াছিলেন, ইহা হইলে উক্ত উন, যুগের অথবা! অন্তর যুগের বির্দিষট 
ধরশশান্্রে ুষ্ণের কথ। উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল, িদ্ত তাহা'ত কই দেঁধা যা 
না) আশ্চর্যের বিষয়, বৃ দৈপায়ন বেদব্যাস, ধিনি বেদ বিভাগ করপানততর: 
. মহাভারত ও পুরাদ (কাহার কাহার মতে একখানি, অপরাপরের মতে তিনথানি. 
মহাপুরাণ) রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রণীত ধর্দপাস্ছে কষের' অবতারত্বের, 
কথা'দূরে থাকুক, কৃষ্ণ নামেরই কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না তবে অন্ততম। 
প্রাচীন ধর্মপ্রয়োজক খষি অধর স্বীয় সংহিতীয় পুরাণ: এবং ভাগবতমতেনা 
লোক সন্ধে যেক্ধপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এইবধপ। যথা... 
বেদৈবিহীনাশ্চ গঠস্তিশাস্ং 
শান্ত হীনাশ্য পুরাণপাঠাঃ | 
পুরাণহীনাঃ কষিণো ভবস্তি 
র্টাস্ততেভাগবতাভবস্তি'॥ 
অর্থ যাহারা; বেদবিহীন-ভাহারা শাক ধরদশাঞ্র) পাঠ করে, হাহা &ঁ 
শান না পড়ে তাহারা পুরাণ পাঠ করে, আর যাহারা পুরাগ পাঠেও-ব্চিউ 
হয় তাহারা ভৃষিকণ্, করে, তৎপরে ইহারা আঁচাবভরষ্ট হইয়া ভাগবত দলভুক্ত 
হয়। অতএব ইহা নিঃসনৌহে বলা' যাইতে গারে যে, ধর্ঘশাসীয় কোনগ্রমাণ দা রর 
আমাদের আলোচাঘান যে' বহদেবা জ' কৃষের অবভীরত, তাই সিক্ধ হয়না: 
(তৃভীয়ঙঃ_-মহাভারত। অতঃপর আমরা মহাভারতে স্মৃতির, পরে তৃতীয় 
শ্রেণীর প্রাণরপে গ্রহণ করত 'শরীকুষেক় অবতারত্ব আলোচন! করিতেছি) : 
মহাভারতের গৌরব বর্ধনের জন্য উহা পঞ্চম বেদ বলিয়া কথিষ্ হাটে 
বত গরমাপবিষয়ে ফেমনপূর্বেবলিয়াছি, বেদের গরে ্থৃতি রেট সেইরীপশ্বতির 
পরে' মহাভারত, প্রদাগরূপে অবলঘনীয়। যদিও ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, ইতিহাস. 
ও পুরাগ সকল পঞ্চম' বেদ, পরস্ত বিচার করিয়া দেখিলে 'মহাভারতঁকে ইতিহাস 
বলিষকা- গ্রহণ করিলেও পুরাণের সহিত ইহার লমতুল হইতে পায়ে না? 
লেখকের বিবেচনায় মহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলা হইলে পুরাণ সকলকে বরং | 
ষষ্ঠ বেদ বলা সঙ্গত হইলেও হইতে পারে। যখন: শঙ্কর প্রভৃতি পূর্বাচার্্েরা 
মহাভারতকে বিশেষত; উহার - গীতাংখকে স্মৃতিরূপে . ব্যবহার, করিয়া 
গিয়াছেন, তস্তি ভারতের বহ স্থলে যখন ম্াদির, স্বৃতিবচন, 'অধিকল উদ্ধৃত 


১৯০ কৃষ্ণাবতার-রহষ্ত। 


দেখা যায়, শরপ উহাতে যখন বৈদিক ধর্সকর্ধের অনুষ্ঠান কীর্ডিত, তখন গ্রমাণ 
বিষয়ে শ্ৃতির পরেই যে মহাভারতের সন হা উচিত, তাহা বোধ হয় ঘকলেই . 
স্বীকার করিবেন। 

».: এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনার হবিধার জন্ত স্থবৃহৎ মহাভারতকে 
তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। হথা_-গ্রথম মূলাংশ, দ্বিতীয় গীতাংশ, 
তৃতীয়, খিল ছরিবংশ: (যাহাকে মহাভারতের পরিশিষ্টও বলে)। ই তিন 
অংশেই- কৃষ্ণের কথ! পরম্পর কিছু বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে 
কোন্‌ অংশ-ঘে বিশেষ. প্রামাণিক তাহা বিবেচা বিষয় ইহা বোধ হয়, 
মকরেই অবগত আছেন যে, গ্রস্থের পরিশিষ্টভাগে মূলের অভাব পূরণার্থ 
নূতন নৃতন বিষয় দক্কলিত হইয়া সংযোজিত হইয়া থাকে। মহাভারতের 
পরিশিষ্টেও যে সেইরূপ হইয়াছে, তাহা অনথমেয্। দে জন্ত হরিবংশ 
অপেক্ষাকৃত অপ্রাটীন এবং সম্ভবতঃ মুল গ্রন্থকার ছাড়া অন্ত ব্যক্তি ছারা 
লিপিবন্ধ-হইয়। থাকিবে। অতএব উহ প্রমাণ বিষয়ে মহাভারতীয় অগর অংশ 
হইতে লঘুতর বলি! অবস্ত গণ্য করিতে হইবে। অপর, গীতাংশকে আনেক: 
রক্নিণ্ বলিয়া! মনে.করেন, তৎগ্রতি তাহার! এই কারণ নির্দেশ করেন যে, 
মহাভারত হইতে গীতাংশ উঠাইয়া! লইলে উহার এঁতিহাঁদিক অংশের কোনরূপ 
ক্ষতি হয় না'। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধক্ষেতে প্রধান দেনানী অর্জ,নকে উপরক্ষ করিযবা 
ধর ও কর্তব্য বিষয়ক সর্ব'উপনিষদ্‌ সম্মত প্রগাঢ় উপমেশাবলী প্রধান করাও 
: সঙ্গত হয় না। পরস্ত-যখন মহাভারতের অন্তান্ত অংশে গীতার ভাষ। ও 
. আনগর্ভ উপদেখ: পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, অধিকন্ত যখন মহাভারতের মধ্যেই 

গীতারবারংবার নির্দেখ আছে (73910৩1053) * খন উহাকে প্রনিপ্ 
বনিয়।. মনে না.করাই হদঙ্গত। যাহ! হউক, মহাভারতের মৃলাংশে উপরি- 
উজ, উভয় প্রকারের সংশয় বা দোষ নাই) হুতরাং উহ গ্রমাণ বিষয়ে 

: সর্ধবারিসন্মত বলিয়। ধরা যাইতে পারে।. আমরা এন্থলে মহাভারতের 





* ১ পর্ব সে ভীর্কর চুম্বক বিবরণ মধ্যে 
হ। আদিপর্যান্ত্গত অনুন্কমণিকা গর্বে ধৃত্ঠরাষ্্র বিলাগে। 
৩। শাস্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষপর্ধ, ৩৪৬ অঃ। 

৮1 আহমেধিক পর্ববাস্তরত অনুগীতা। পর্ব । 





প্রথম গরিচ্ছো। 1. ১৭. 


উক্ত তিন অং শেরই প্রমাণ পৃথক পৃথক্‌ ্র্পন করত নিজ ম মন্তব্য গ্রকাশ 
. করিব। পাঠকবর্গের মধ্যে যিনি যেরূগ মূল্যে উনাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা 
করেন করিবেন। 


প্রথমতঃ মূল মহাভারত। 


মহাভারতের আদি পর্বত, (৬৭ অ) সম্ভব পর্বে দেবতাদিগের ম্- ০ 
লোকে অংশাবতরণ বর্ণনায় বৈশম্পায়নের উক্তিমধ্যে এইরূপ নির্দেশ, পাওয়া 
যায়। যথা-_ 

যন্ত নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ। 
তস্যাংশো মানযে্বাসী্‌ বাস্থদেবঃ গ্রতাপবান্‌॥ ১৫১ 
শেষদ্যাংশশ্চ নাগস্য বলদেবে! মহাবলঃ। 
মনৎকুমারং গ্রায়ং বিদ্ধি রাজন্‌ মহৌজসম্‌। ১৫২ 
' এবমনো মন্ুযোন্্া বহবোহংশা! দিবৌকসাম্‌। 
জজ্ঞিরে বন্থুদেবদ্য কুলে কুলবিবর্দনাঃ ॥ ১৫৩ 

অর্থাৎ "যিনি সনাতন দেবদেব নারায়ণ, তাহার অংশে মর্ভলোকে প্রতাপ- . 
বানু বান্থদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাবল বলদেব শেষ নাগের অংশে জন্ম: 
গ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! মহৌজা প্রায় সনৎকুমারের অংশে জন্মিয়া 
ছিলেন। এইরূপে বন্ুদেব-বংশে অন্ান্ভ দেবগণের অংশে বংশবর্ধন বহু 
নরেন্্র জন গ্রহণ করিয়াছিলেন” . 

মহাভারতের শান্তিপর্ধের ২৮০ অধ্যায়ের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম পর্ববাধ্যায়ে 
রাজা যুিষটির ভগবান্‌ নারায়ণের মাহাত্য ও দানবরাঙজ বৃত্রের উকুষ্ট গতি লাভ... 
প্রসজে পিতামহ ভীন্মকে কৃষ্ণ মন্ব্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তিনি রি 
তাহার ষ্ষে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহ নিয় যথাতথ উদ্ধৃত হইতেছে। ঘথা__ 

অয়ং স ভগবান্‌ দেব: পিতামহ জনার্দনঃ। 
সনৎকুমারো। বৃত্রায় যত্তদাখ্যাতবান্‌ পুরা | 

ভীম উবাচ__ | 
মূস্থায়ী মহাদেবৌ ভগবান্‌ বেন তেম্পা। 
তংস্থঃ স্জতি তাঁন্‌ ভাবাম্ানারূগান্‌ মহামনাঃ ॥ ৬১ 
৩ 


বু ০. : কফাবতার, রহ 
ুরীযার্দেন তসোমং বিদ্ধ কেশবম্ঢুতম্‌। - 
ুরীয়র্ছেন লোকাংতী্‌ ভাবয়ত্যেব বুদধিমান্‌॥ ৬২ ডানা । 


... ইহার বঙ্গানুবাদ (প্রতাগচন্ত্র রায়ের কৃত ),“যুধিঠির কহিলেন, 
পিতামহ! পূর্বকালে মহর্ষি সনংকুমার বুত্রান্থরের নিকট যে নারায়ণের 
ত্য কীর্তন করিয়াছেন, এই কৃষ্ণই কি সেই ভগবান্‌ নারায়ণ? ভীম 
কহিলেন, মহারাজ! সেই দর্বাশ্রয় টৈতনসবরপ পরমব্ষ স্বীয় অপীম তেজো- 
বলে নানারগে অবতীর্ঘ হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা বাস্থদেব তীঁহারই অষ্টমাংশ 
হইতে মমূত্ন্ন হইয়াছেন।* কল্পস্তকালে বিরাট্‌ পুরুষেরও নাশ হয়। 
কিন্তু কেবল ভগবান্‌ এ নময়ে সলিল-শধ্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। গ্রলয়-, 
সময়ে লোক সমুদয় বিনষ্ট হইলে এই অনাদিনিধন বিষ পুনর্্মার জগতের ; 
টি করিয়া সমুদয় পরিপূর্ণ করেন। ফলতঃ এই বিচিত্র বিশ্ব ইহাতেই 
_ প্রতিঠিত রহিয়াছে ।” ৰ 
মূলের যেরপ অনুবাদ দেওয়া হইল, তাহ! বারা মহাভারতকর্তার অভিপ্রায় 
' ষে সম্যকৃরপে বক্ত হইয়াছে, এমত মনে হয় না। দেজন্ত এন্থলে নীলকঠের 
টাকা উদ্্ত ও তাবলঘনে যথাদাধা অনুবাদ নিয়ে গ্রকাশ করিতেছি। 
টাকা 
অয়ং স ইতি গুরোবর্তিনম্‌ ক্মনলয। নির্দিশাত। শ্রীকৃষ্ণ এব সর্বশান্ 
. গ্রতিগান্য ইতার্থঃ। ৬, 
.. রাজবন ্তিমাধসতটস্থ ঈশ্বর ইতি ঘুধিটিরগ্য ভ্রমো মা ভূদিতি ভীম উবাচ 
_ সুলেতি। মুমিন তন্িিকারেণ রূপেণ ভিঠতীতি মূল্থায়ী যোইথিটান- 
 চিন্রপঃ স মহাদেবো মহান্‌ চিদাত্। মায়ানিনবষ্টো তৃষ্ানীয়ঃ গ্রথমঃ।. ম এব 
মায়াশবলে| ভগবান্‌ ষড় বিধৈশবধ্যবান্‌ কারণাত্ম! ভবতি বীজস্থানীয়শ্চিচিছু 
ভাত দ্বিতীয় | মোইপি স্বেন- কীয়েন তেজসোপলক্ষিততৈজসাখাযকার্ধা- 














* এই মহা কেশব তাহারই অষ্টম স্বরূগ এবং এই ভ্রিলোক তহীরই আমা হতে 
সমুংপ হইয়াছে” _কানীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ । 

“মেই মুলাধিঠানে অবস্থিত চিন পুরুষের অষটমঠখে এই মা মাধব উৎগন্ হইয়াছেন, 
ইহীজ্ঞান কর।” ইত্য।দি-- . 


. বর্দশীনয়াজের অনুদিত মহাভারত শাঁিপর্কের ২৭৯ তায ১৭২ পৃঃ) 


! প্রথম পরিছেদ। ৯. 
ব্শ্বতাংপ্রাপতভৃতীয়ে স্থানীয় ভবতি। ততস্সতমিন বদ্ধ রেগে কার্ধে 
তিষ্টনন়ং ীকফোহনেকবীগর্ভফলস্থা ীযতঘ: ॥ তান্‌ ভাবান্‌ কার্ধাকারণ" 
রূপান্‌ বৃক্ষবীজাভান্‌ স্থজতি। মহামনাঃ মৃহৎ. নিহাজির সত্তা- 
সংকল্পাদিগ্ুণকং মনো যস্য ম তথা। ৬১. 

অদ্য রূপমাহ্‌ তুরীয়েতি। তদা, বসায় তুরীয়ারদেনাষ্রমাংশেন 
নিপর়মিমং ূর্ি্তং কেশবং বিদ্ধি। অচ্যুতমিতি মূর্তিমত এব যাবদবিদ্তাং 
নিত্যতবমুক্তমূ। তথাহি মূলস্থায়ি পূর্ণ চৈতন্যং ভগবতি মায়াংশসা নমঞ্জাধান্যা- 
দর্ঘমূ। তৈজসে ত্বাবিদ্যকে সমগিকার্ধ্ বীজাংশদ্যৈব স্থাত্ত ুরীয়াংশশ্চৈতনা- 
যান্তি। ব্যটিকার্ধে তু পরিচ্ছিন্নদেহাগ্ঠভেদাভিমানাদষ্টমাং শতনাদাসতি । 
তদিদমুং তুরীয়ার্দেন তদ্যেমং বিদ্বীতি। নম্েবম্মদাদিতুল্য এবায়মিতি ' 
তমুদিস্তায়ং স ভগবানিতি যুধিিরোজিরযুক্তা, উপাধাংশাবিবক্ষায়া তম্মাক- 
মগি তথাত্মসতীত্যাশস্্যাই তুরীয়ার্দেনেতি। পূর্বোক্রীত্যা কৃষে পকফলাভে . 
ঈশনািতত্বমক্রমূ, অপকফলাভেম্মানথ ত্বনীশত্বং ক্ুটমিতি ন তেন সহাম্মাকং 
 সামাপ্রদঙ্গঃ। ৬২. 

[তীলকষ্ঠের টাকামগুযামী অঙ্ুবাদ রি গেলে সংক্ষেপে এইরূপ হয়, যথা__.. 
নির্ধিকার মায়াবিহীন মহান, অধিষ্ান পূর্ণ চৈতন্য গ্রথম বা! তৃস্থানীয়, তিনি 
 মায়াশবল অর্থাৎ মায়ারঞ্িত হইয়া ভগবান ( ফড়েসব্যাসম্পন্ন) কারণাত্মা ২য় বা 
বাজস্থানীয় চিদচিৎ উতয়াত্বক হন। ইনিই আবার স্বীয় তেজে কার্ধ্যবদ্ষের 

অবস্থা লাভ করিলে তখন তৈজসাখ্য হয়েন। ইহাকে তৃতীয় ব! বৃক্ষস্থানীয 
বল! যায়। আর যখন তিনি কার্ধ্যত্রত্ষে অবস্থিত থাকিয়া অনেক বীজগর্- 
পন হ্ববূপ অবস্থাপন্ন হন, তখন তাহাকে চতুর্থ স্থানীয় শ্রীরুষ্ বলা যায়। 
এইরপে ্রীরুষ্ণ বীন্ধরূপী কারণাত্মা ভগবানের এক অষ্টম (৯) ঠৈভনযাংশে 
. নিষপন স্িরীরুত হয়। কেন না দাগদাত্বক ভগবানের মায়া সংশিষ্ট ম্-কার্ধ্যে 
অর্ধেক অংশ বাদ দিলে অর্ধেক চৈতন্যাংশ থাঁকে, তাহার অর্ধেক টৈভন্যাংশ 
তৈপাত্বক হিরণ্যগর্তে বাদ গেলে এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকে, তারর্দেক 
শীতের দেহাদির অভেদ অভিমান বশত: অবশিষ্ট বি অষ্টমাংশ 

দিদ্ধ হয়।) 
৫৪ মূলের অচ্যুত ময় ব্যাধ্যায় বলেন ষে, কৃষ্ণের 


ই কষ্ণাবতার-রহস্ত। 


উপাধি বা মূত্তি সেও যতদিন তিনি আবিদ্যক ত্শ্বা্ডে অবস্থিত, তডদিন 
তাহার নিত্যতা, স্বতরাং তিনি অচ্যুত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন যদি বল, 
উপাধি অংশে কুফর সহিত অক্মদাদির তুল্যতার আশঙ্কা হইতে পারে, তদুত্বরে 
নীল বণয়াছেন যে, ফলাংশের পকতা নিবন্ধন, কষছে ঈশনাদি অঙ্ট 
কথিত, আর অম্মদাদির অপক-ফলশ্থানীয়তা হেতু সটকর্ৃতহীনত| বর্তি়া 
থাকে, অতএব তাহার সহিত আমাদের তুলনা হইতেই গারে না।& " 

দেঁা গেল, কৃষ্ণ মহাভারতের মূলাংশে অর্থাৎ 'সম্ভবপর্কের উক্তি অম- 
সারে দেবদেব নারায়ণের অংশে মন্ু্যলোকে বাস্থদেবনপে অবতরণ করিয়া, 
ছিলেন, আর শস্তিগর্কে এ অংশ যে কত তাহাও হব্যক আছে, অর্থাৎ কৃষ্ণ মূল 


সপে াশাসীিাাী্াীাটীশপা িাীশশী শশী পাপী 
* নীলকণ্ঠের টাকার বিষয়টা হুখবোধের জন্য এখানে একটা গ্রতিকৃতিও প্রদর্শিত হইতেছে। 








১. মায়! নিট মহান্‌ চিদাস্া ৃহানীয় অথাৎ ব্চত্। 
- ২ চিদচিছুয়াসবা মারাঁশবল ভগবাঁন্‌ কারণ বীজস্থীনীয়। 
তি 





তৈমাস়া কারযবরদ্--বৃ্স্থানীয়। ক: 
শ্রীকৃফ--বন্ধাগু়পকার্যয অবস্থিত অনেকবীজগর্ভ,গরফল স্থানীয় 
* অম্মদাদি জীব--অগর-বীজ-ফল স্থানীয়। 


০৫ ৩.০ ৩৬৩ রি 
প্রথম গরিচ্ছেদ। ১৪৭1%০০/  ২১ 


টনের অংশ. ইহা হইলে রৃষে অন্মদাদি জীব অপেক্ষা! চৈতস্তাংশ 
অনেক অধিক, ইহাই ব্যক্ত হয়। সুতরাং জীব ও কৃষণে ইহাই বিশেষত্ব, নতুবা 
উভয়ের উপাধিতে যে অত্যন্ত পার্থক্য ছিল, তাহা নিশ্চযূপে জান! যায় না। 

অপরঞ্চ, মহাভারতের মৌষল-পর্কে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ ব্যাপার যেরূপ 
বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও কোন অলৌকিকত্ব জানা যায় না। বরং ইহাই 
স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ৃত্থাকালে প্রথমে কৃষ্ণ ইন্ধিযগ্রাম ও বাকামন সংনিরুত্ধ 
করিয়া মহাযোগ অবলগ্বন পূর্বক ভূতলে শয়ন করিয়াছিলেন। তদনস্তর 
আকাশমণল উদ্ভাসিত করিয়। স্বর্গ গমন করেন। * -. 

অতঃপর আমরা মহাভারতের গীতাংশ ( যাহা ভীন্মপর্কের মন্ততৃতি 
ভগবদণীত। পর্ববাধ্যায় নামে বিদিত ) আলোচনা করিতেছি । 

প্রথমেই বলিয়! রাখি,(গীতায় সর্বত্র কৃষকে ভগবান্‌ বলিয়া নির্দেশ 
কর! হইয়াছে) আমিও এন্থলে সেইরূপ করিলাম। পরস্ত এ ভগবান্‌ শব 
প্রকৃতিতঃ কিরূপ অর্থব্যঞ্কক হওয়! উচিত, তাহা পাঠকদিগের বিবেচনার টার 
নির্ভর রহিল। 
: গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রন্থকার কৃষ্ণমুখে এইরূপ বলাইয়াছেন, 'যথা-_ 


অজোহপি সম্নবায়াতব। ভূতানামীশ্বরোইপি সন্‌। 
- প্রক্কৃতিং স্বামখিষায় মন্তবাম্যাত্বমায়ায়। ॥৬ 


অত্র শাস্করভাষ্য-_ 

অজোহপি জন্মরহিতোহপি সংস্খাবায়াত্ম। অক্ষীণজানশক্তিত্বভাবোইপি, 
মন্‌ তথ! ভূতানাং ব্রা িস্তদপর্যস্তানাং ঈশ্বর ঈশনশীলোহপি সন্‌ প্রকৃতি 
মায়াং মম বৈষবী তরিগুণাত্িকাং যস্তা বশে সরব জগ বর্ততে, য়া মোহিত) 
সন্‌ শ্বমাত্বানং বাহ্‌দেবং ন জানাতি তাং প্রৃতিং স্বামধিষঠায় বশীকৃত্য 
সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইবাত্মমায়য। ন পরমার্থতে। লোকবৎ।৬ 

রীধরম্বামীর টাকা__ , 

অজোইগি ** * * নন তথাপি বোড়শকলাুকলিদনেশ তব: 





* স সংনিরক্ধেত্রিয়গরমবাস্মনান্ত শিষ্যে মহাযোঁগমুপেহ্য কৃষণঃ। ২১ 
(আনাসয়নতং মহাত্মা) তদানীং গচ্ছতং রোদদী বযাপ্য লক্মা। ২৯, ৪র্থ অ। 


1 কফাবভারনা্ত। | 
ক্জং য় ইত্যত উততংস্বাং শুদধ্বাত্িকাং প্রন্ৃতিমধিষায় স্বীকত্য বিশুদ্ধ" 
জিদ স্বেচ্ছ়াবতরা মীত্যর্থ; ।৬ 
নীলকণ্ঠের টাকা 
*&* অহস্ধ স্থাংগ্রত্াগনগ্তাং গ্রক্ৃতিং ্রত্যক্চৈতন্তমেবেতাথ, তরবেবাঁধিষ্টায় 
ন তুপাদানাস্তরমূ, আত্মমায়য। ভবামি, যথা কশ্শি্ায়াবী স্বয়ং ্বস্থানাদ ্রচুত- 
্বভাবোহগ্যৃ্ট। ভূত স্লকমতৃতানন্পাদায়ৈব কেবলয়। মাযয়। দ্বিতীয় 'মায়া- 
বিনং স্বসদৃশমেব ৃত্রমার্গেণ গগনমারোহস্তং স্জতি, এবমহং কুটসচিন্াতো 
গ্রহ শ্বময়য়া চিনমযমাত্বনঃ শরীরং ক্জামি, ত্য বাল্যানবসথাশ্চ ্ত্রারোহণবদ্‌ 
র্শয়াম। এতাবাংস্ত বিশেষঃ, লৌকিকমায়াবী মায়ামূপনংহরন্‌ দবিতীয়ং মায়া" 
বিনমগুপমংহরতি, অহন্ক তামঞ্ুপদংহরন্‌ স্ববিগ্রহমপি নোপমধহ্রামীতি। 
ভীকপন্ধীয় ভগবদগীত! পর্ব, ২৮ অঃ, ৬ গ্লোকের টাকা: 
শঙ্করের ভাষ্যান্থদারে উপরি-উদ্ধত গ্লোকের অনুবাদ, যথা | 
আমি জন্মরহিভ অবিনশ্বর এবং সমস্ত ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও আমার 
অিগুণাম্মিকা মায়! অর্থাৎ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া দেহবানের গ্ভায় মায়া দ্বার! 
দেহ ধাঁরণ বা জন্ম, গ্রহণ করি। বস্তরতঃ ইহা সাধারণ লোকের মত নহে। 
্বামীর টাকাংশের অঙ্কুবাদ-_ 
যদি বল যোড়শকলাতুক লিঙ্গদেহশুন্ের আবার জন্ম কিকাপে হয়. সে জন্য 
বল! হইয়াছে যে, স্বকীয় শুদ্ধত্বাত্িক! প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়ী৷ অতি উজ্জবন 
মূর্তি সৃজন দ্বারা আমি স্বচ্াপূর্বক অবতীর্ণ হই। 
অপর, বিখ্যাত টীকাকার নীলক$ ভগবদ্দেহের উপাদান নিরূপণার্থ বু 
পূ্বপক্ষ তুলিয়! তাহাদের খণ্ডন পূর্বক--যেমন--উহা৷ অবিষ্তা নহে, কেননা 
পরযেশ্বরে তাহার অভাব, চিন্নাত্রও নহে, কেনন! চিতের সাঁকারত্বের অসস্ভাবনা 
চিত: সাকারত্বাযোগাৎ) ইত্যাদি,-পরিশেষে ভগবানের মুখে এইরূপ বলাইয়া- 
 ছেন যে, আমি ম্বকীয় অনন্য। গ্র্কৃতি, অন্য কথায় গ্রত্যক্‌ চৈতন্মাত্রকে অব- 
লঙবন করিয়া স্বকীয় মায়া দ্বারা নিজদেহ সথষ্টি করি। মূলের মায়! শের অর্থ 
বিশদ করিবার জন্ত এন্থলে যে উপমাটী দিয়াছেন, তাহার অনথবাদ রি 
 টিগ্লনীতে দেওয়া গেল।*. গেল।* . 


* যেমন কোন মায়াবীকে মাযাবীকে সান ভাগ দা' করিয়াও নঃ হইয়া কোন সন ুঙগ 


্‌ প্রথম পরিচ্ছো। উট কুছ বই 

জান| জা দের উপাদান ইয়া শঙ্করের সহিত ্রধরের ও নীম: ৃ 
কণ্ঠের পরম্পর মতদৈধ হইতেছে।' শঙ্কর ত্রিগুণময়ী প্রন্কৃতির অবলশ্থনে কৃষ্ণ 
দেহের রচনার কথ প্রকাশ করিয়াছেন, স্বামী প্রকৃতির সত্বগুণ এবং নীলক 
্রত্যক্‌ চৈতন্য কষণদেহের উপাদান বলিয়া যথাক্রমে ব্য করিয়াছেন। পরস্ত - 
মূলে কেবল স্বকীয় গ্রন্ৃতির কথাই উন্লিখিত আছে) ূ 
দেখা যায়, গীতায় অন্ন তিগুণাত্মবিকা জড়! গ্রকৃতিকে ভগবানের একতরা ও 

বা অপরা প্রন্কতি শবে অভিহিত করা হইয়াছে & এবং ৯ অঃ৮ ্লোকে 
“প্রকৃতিং শ্বামবষ্টভ/” পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানেও প্রন্কৃতি হইতে ভূতগ্রাম 
টির প্রসঙ্গ আছে। নীলক$ উহার অর্থে “এবমবিগ্যালক্ষণাং ্বাং প্রক্কৃতিং” 
এবং অস্ঠে কেবল গ্রন্তিই বলিয়াছেন) হতরাং উতর মূলে ভগবান্‌ যে স্বীয় 
প্রক্কতির কথা বলিয়াছেন, তাহাতে এ অপরা ত্রিগুণাত্বিক! প্রন্কৃতিই গ্রহণ করা 
সত হইবে। তাহা হইলে কৃষের দেহোপাদান লইয়। মহাভারতের অন্যান্ত 
স্থলের উক্তির সহিত কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। আচার্য শঙ্কর ব- 
দেহের উপাদান বিজুর তরিগুণস্মিকা প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াও কৃষককে 
যেন দেহবানের স্তায়, যেন এন্্রজালিক দেহবান্‌ অর্থাৎ সত্য সত্য তাহার ষেন 
মন্যাদেহ নহে, ইহাই বুঝিতে বলিয়াছেন। এ দিকে শ্রীধর স্বামী প্রকৃতির 
কেবল শুদ্ধ সত্ব অংশ শ্রীরুষ্দেহের উপকরণ ্বূগে ব্যক্ত করিয়াছেন। 








উপাদান ব্যতীত কেবল মায় স্বারা আপনার স্বরূপ দ্বিতীয় একটা মায়াবী হুজন করত স্তর 
ধারণ পুরবক আকাঁশমার্গে উঠিতে দেখা যায়, সেইরাপ কুট চিন আমি (কৃষ) স্বীয় মায়া 
ছায়া নিজ চিন দেহ জন করি এবং উহীর বালযাদি অবস্থা ঘিতীয় মায়বীর সত্রারোহণ তুল্য 
দেখাই। তবে এই মান্র বিশেষ যে, লৌকিক মায়াবী স্বকীয় মায়া ( (রজার ) উপসংহার-কালে 
খিতী়মীয়াবীকে উপসংহার করে, গন্ধ মামি নিজ বিগ্রহকে সেরপ উপসংহার করি না। 

নীলকঠের এই মায়ার দৃষ্টন্টী আগাতগষটিতে বেশ দাটটান্তের হুদশ হইয়াছে মনে হইতে 
পারে, বস্ততঃ তাহা নহে, কেনন। তাহার দৃষ্ান্তের দেহ এম্থলে উপাঁদানবিহীন মাঁযাবি-রচিত, আর 
াষ্টান্তের অর্থাৎ কৃষের দেহ প্রাকৃতিক এক তাহী শবরূপে পরিণত হইয়াছিল, ইহা শান্রমাপ্যে 
'দিদ্ধহ্য। 


ভূমিরাপোইমলো বাযুঃ খং মনো বুদ্ধিরেষট। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন ্রকৃতিরষ্টধা। ৪: 


২৪. ৃ রি _ কাবভার-রহস্ঠ। 


বোধ হয়, তীহার বিশ্বীস.ছিল, যখন' ভগবান্‌ বি প্রন্কতির শুদ্ধল (কোন 
মতে মায়) নিত্য সঙ্গী (“মায়িনন্ত মহ্বরম্” ), এবং যখন কৃষ্ণ সেই বিুরই 
'ংশে আবিভূত হইয়াছেন, তখন তাহার দেহও অবশ্ঠ শুদ্ধ তত দ্বারাই রচিত 
হইয়া থাকিবে। অপর, শ্রীধর এ স্থলে মূলের আত্মমায়ার অর্থ ভগবানের স্বেচ্ছা 
বলিয়াছেন। ইহা শঙ্করের অর্থ হইতে কিছু বিশদ ও সঙ্গত বোধ হয়, কেনন। 
শঙ্কর ত্রিগুণাত্মিক! মায় ব প্রকৃতি উপাদান লইয়৷ এবং আবার সেই মায়। 
দ্বারাই ভগবানের দেহ গঠনের কথা বুঝিতে বলিয়াছেন। আর শ্রীধর সেরূপ 
না বলিয়া গ্র্কৃতির শুদ্ধ মন বা মায়া উপকরণে স্বীয় মায় অর্থাৎ ভগবদদিচ্ছাশক্তি 
দ্বার কৃষ্ণের “বিস্তদ্ধোর্জিত সত্মৃত্তি” রচিত হওয়ার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। 
এ দিকে নীলক্ঠ আবার কৃষ্ণদেহ এককালে চৈতন্য দ্বারা গঠিত হওয়! অসম্ভব 
বলিয়া উহা বিষণ গ্রত্যক্‌ চৈতন্যাংশে সংরচিত, ইহ স্থির করিয়াছেন, উহাকেই “ 
তিনি অনন্যা প্রকৃতি শবে নির্দেশ করেন। এক্ষণে দেখ! গেল, উপরি-উক্ত ভাষ্য 
ও টাকাকারগণ কৃষ্ণের দেহোগাদীন বর্ণনায় ঠিক একমত হইতে পারেন নাই, 
: ষেহেতু উচীর!স্ স্ব ামরদায়িক মতের ধারণ। লইয়৷ তদমকৃলে মূলের অর্থ 
প্রকাশের চেষ্ট| করিয়াছেন। যদি মায়াকে এক পক্ষে ত্রিগুণাত্মিক! গ্ররুতি 
এবং অন্যগক্ষে বিষ্ণুর কল্পনা বা জ্ঞানশ্তি ( মীয়া জ্ঞানং সংকল্পে। বা! "মায়া 
বহুনং জ্ঞানঞ্চেতি” নিঘণ্ট,কোষঃ-_গীতার বলদেব ও নিষ্বার্ক টাকাধৃত) বলিয়া 
্বীকার কর! যায়, তাহা ,হইলে কৃষ্ণের দেহ সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ বিষুর কল্পনায় 
অপরাংগ্রকৃতি হইতেই নির্শিত হওয়ায় যে কোন প্রকার অনন্তাবনা হয়, তাহা 
কিন্ধপে মনে করিব? বস্থগত্য। শুদ্ধ বা বিশুদ্বপন্থের তাৎপর্য রজ্তমের 
অনভিভূ্ তব অর্থাৎ দর্বগ্রধান বলিয়া ধরিলে বিভিন্নবাদীর মত সমস 
এবং মূলের অর্থও ধ্বশদ হয়। * | 
তর্কারোধে স্বামীর অর্থ ম্বীকার করিয়া গ্রক্কতির বিশুদ্ধ নত অংশ দ্বার! 
যদি কৃষণদেহ সৃষ্ট বল, তবে তাহা আবার কিরূপে অগ্রাক্ৃত বলিয়। গণ্য হইবে? 
ঘখন শাস্তরাস্তরে এবং গীত!র এন্থ স্থলে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, 





* জিত শ্রীমনতগরবতের ধরথ দ্ধ ২৩ প্লোকের অথয় ও ব্যায় পরীমান্‌ মাও ভাগ- 
বদডষণ-“স্ং বিশ্ব পদের এইরপই ব্যাথা করিয়াছেন; না ( রজোন্মো্ামন 
ভিভুতং) সন্বং (সন্প্রধানং)। : 


প্রথম পরিচ্ছেদ রি ২$.. 
সত্বং রজত্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিগত । 
নিবন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমবায়মূ॥ ১৪ অ,৫| 
অর্থাৎ_সন্ব,রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির এই তিন গুণ, ইহারা অব্যয় (েহীকে 
বন্ধন করে; তখন গ্রকুৃতির নিরবচ্ছিন্ন শুদ্ধ সত্ব উপাদানেও যদি কষদেহ রচিত 
হয়, তাহা হইলেও উহা যে প্রাৃত হইবে না, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। . 
যাহ! হউক, [এস্থলে কৃষের দেহ কেহ কেহ গ্রত্যুক্‌ চিন্ময় ও শ্্ধসত্বমন্ 
অবধারণ করিয়া থাকিলেও যখন গীতার অন্তস্থলে কৃষ্ণ নিজ মুখেই স্বকীয় 
মনধ্যদেহ ধারণের কথা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন উহা যে প্রাকৃত, তাহা 
উপলব্ধি হয়।) ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
অবজানস্তি মাং মৃঢা মাহুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
গরং ভাবমজানস্তে। মম ভূতমহেশ্বরম্‌॥ ৯ অ, ১১। | 
অর্থাৎ “ভৃতদমূহের মহেখবর (আমি ) মানব দেহ ধারণ করিয়াছি বঙিয়! যূঢ 
ব্ক্তিরা আমার গরম তত্ব অবগত না হইয়া আমাকে মানুষ বোধে অবজ্ঞা করে» 
এদিকে অর্জুনও ( গীতার ১১শ অঃ) কৃষ্ণের মানষরূপের কথাই ব্যক্ত 
করিয়াছেন (দৃষ্টেদং মানুষ রূপং তব লৌম্যং জনার্দন)। অর্জুন তখন 
অম্মদদির স্ায ভ্রান্তি ছিলেন না, প্রতাত দিবযচ্ুঘান্ই ছিলেন। কৃ. 
দেহে পরম মহেশ্বরভাবের অন্তিত্বও তাহার অবিদিত ছিল না। অতএব কৃষঃ 
ও অঙ্জুন উভয়ের উক্তি হ্বারা৷ উপপন্ন হইতেছে যে, কৃষ্ণ মানব-দেহই ধারণ 
করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত মহাভারত-রচয়িতাঁর অপরাপর উত্তি দ্বারাও 
সমর্থিত ও দৃটীভূত হয়। মহাভারতের মৌষল পর্বে বলরাম ও কৃষ্ণের 
দেত্যাগ বর্ণন ব্যপদেশে রৃষ্দবৈপায়ন ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ দনিয়মিত 
বত্যুর অধীন হইতে অভিলাষী হইয়! বাত্মনঃ প্রভৃতি ইন্রিযগ্রামের সন্নিরোধরূপ 


মহাযোগ অবনশ্বন করত শগান ছিলেন।” ইত্যবসরে জরা নামক ব্যাধ .. 


মাঁধবকে মৃগবোধে শরাঘাত করিয়াছিল। পরে তিনি দেহত্যাগ করিয়া 

উর্ধাভিমুখে ্র্গপমীগ হইয়া! "স্বীয় ধামে গ্রস্থিত হন।” ইহার কিঞ্িং পু্কেই . 

বলরামও ধন্ধপ যোগনিম্নাবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তানন্তরঞ্রুন 

মৃত যছবংশীযগণের উদকক্রিয়াদি সমাপন করিয়া অনদন্ধ/ন দ্বারা অন্যানোর 

সহিত বলদেব ও কৃষের শরীরঘ় আহরণ পূর্বক চিতানলে: ভক্মগাৎ. করিয়া, 
ূ 


র্‌ 5 কফাবতার-হশ্্। 
ছিলেন।* কৃষের (ব্গরামেরও) দেহ পাঞ্চভৌতিক বলিল্বাই উহা দ্ধ ও. 
ভন্মে পরিণত হওয়। সন্তব হইয়াছিল, তাহাতে মন্দেহ নাই। 

. ইহার পরেও যদি বল, গীতায় ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর ও তাহার আংশিক 
অনুবর্তক টীকাকার নীলক্ কৃষ্ণের মায়া-নির্শিত কপট দেহ অর্থাৎ মানুষের 
মত বলিয়াছেন। অন্য পক্ষে প্রখ্যাত টাকাকার ্রীধরস্বামী কুষ্ণদেহ প্রক্কৃতির 
দ্ধমন্ব উপাদানে গঠিত ৭ নির্দেশ করিয়াছেন। এই সকল পরম্পর বিরুদ্ধ 
মতের সামঞন্ত বিধান সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়তঃ যখন গ্রস্থকার খধির অভিপ্রায় 
মূল ভারত ও গীত! হইতেই স্পষ্টত; বুঝ। যাইতে গারে, তখন নিজের অভি- 
রায়নথরূপ অরথন্তর কল্পনা করিয়া কেহ যদ মূলের প্রত অর্থ ঠিক প্রকাশ না 
করেন, তাহা অবশ্থ নুধীগণের নিকট অশ্রদ্ধেয় বলিয়াই বিবেচিত হইবে। 

রবষ্চের অবতার-রহস্ত অন্যরূপে গীত! আলোচন| স্বারা আরও কিছু জানা 
যাইতে পারে কি না, ভাহা একবার দেখা যাউক। 

সকলেই অবগত আছেন, ভগবদশীতার অনেক স্থলে কৃষ্ণের যোগশতি ও 
যোৈঙবর্যের কথা উন্লিথিত হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণ পূর্বাবধি যোগবিস্তয 
সংদিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই স্চিত হয়। তান্যথা গীতাকার সয়, অর্জুন 


*. ততঃ শরীরে রামন্ত বাদেবন্য চোভয়োঃ। 
অস্থি দাহয়ামান পুরুষৈরাপুকারিডিঃ | ৩১. 
ম তেষাং বিধিবৎ কৃত! প্রেতকারধ্যাণি পাঁওুবঃ। 
সপ্তমে দিবসে প্রায়াদ্রথমারুা সঙ্ীয় | ৩১ 
(৭ অধ্যায়) 

1 এই শ্দ্ধম্থাকে কৌন কৌন অর্ধটীন বৈষণবাচার্যয সচ্গিদানন্দ শ্বরূপের সং বা সন্ধিনীর 
সায়াংশ বৰিয়। কীর্তন বরিয়াছেন। বৈধাবপঙ্ডিত কৃষণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্ঘচরিতা মৃতে 
উক্ত আছে। যথা. . 

সদ্িনীর সার অংশ শুদ্ধ নাম। 
ভগবানের সততা হয় যাহাতে বিশ্রাম।--আ'দিলীলা, ওয় প:। 

অর্থীং সচচিদাননময় বর্ধের যে সংস্রপ তাঁহার নাঁরাংশকে গুদধসত্ব বলে। যাহাতে বিশ্রাম 
করিগাবান্‌ কৃ প্রকাশিত হন। ইহাতে বুষিতে হত, কুফর দেহোগাঁদানে প্রকৃতি বা 
মায়ার কৌন অংশ বা গন্ধ নাই, তবে আছে কি? না সংস্্নপ অর্থাৎ ধনীর সারাশ! যা 
গত মাণিক শা ও প্বচরঘগের অভিমত বি ধা টি 





_. প্রথম পরিচ্ছেদ। | ২ 


এবং স্বয়ং কৃষের মুখে কু্কে যোগী ও ঘোগে্বর বলিয়! পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত 
করিতেন ন1।*. কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে রুষ্ণ যখন. কুরুগাওব- .. 
দিগের মধ্যে দদ্ধিস্থাপনের শ্রস্তাব লইয়া কৌরব রাঁজদভায় উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, তখন দুর্ঘতি ছুধ্যোধন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি বিছুর ও ধৃতরাষট্রের 
উপদেশ অগ্রাহ্থ করিয়া তাহাকে একাকী পাইয়া বল পূর্বক নিগ্রহব্যবস্থা 
করিবার পরামর্শ করিয়াছিল। পরস্ত কৃষ্ণ তাহা অবগত হইয়! অষ্হাস্ত 
করত ছূর্য্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র গ্রভৃতিকে তাৎকালিক দিব্য চ্ষুঃ দিয়! বিশবব্ূপ 
দেখাইয়া ভিনি যে একাকী নহেন, তাহা উপস্থিত ব্যক্তিগণের হ্বায়ঙসম 
করাইয়াছিলেন। ধ' পরে নেই বিশ্বরূপ সংহার করিয়! তিনি তথা হইতে 








'* সপ্রয়।  যোগং যোগেখরাং (১) কৃষ্ণাৎ লাক্ষাৎ কখয়তঃ ঘয়মূ॥ ১৮ অঃ ৭৫1 
যত্র যোগ্বেখরঃ (২) কৃষ্ণ যত্র পার্ধো ধনুধরঃ। &,৮। 
. এবমুজ! ততো রাজন্‌ মহাযোগেবরো হিঃ 
দরশযামাস পার্থায় পরমং রপমৈশ্বরম্‌। এ ১১৯ 
অন্ন কথ: বিষ্তামহং যোগিং (৩ স্াং সদা পরিচিত্তয়ন্। ১০১৭ 
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্য়াত্মানমব্যয়মূ। ১১1৪ 
বিস্তরেণায়নো যোগং (6) বিভূতিঞক জন।দিন। ১৩১৮ 
ক্।_. দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্ঠ মে যোগমৈশ্বরমূ (৫) | ৮ 
ময় প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং গরং দর্শিতমাতযোগাৎ (| ১১1৪৭ 
1 একোইহমিতি যনবোহীন্স্যসে মীং হযোধন। 
৬ গরিতুষ শুদ্ধ গ্রহীতুং মাং চিকীর্যসি ॥ ২ 
ইহৈব গাগবাঃ সর্ব্বে তখৈবাদ্ধকবৃষয়ঃ। 
ইহাদিত্যাশ্চ রুদ্রা্ঠ বদবশ্চ সহর্ধিভিঃ ॥ ৩ ইত্যাদি ইত্যাদি 
| (উদ্ভোগপর্ব, ১৩১-১ অঃ 


১. যৌগানামীশ্বরো যোগেশবরঃ। (আননাগিরি কৃত টাকা) 

২. যোেঞরঃ স্যোগানামীশবরঃ। (শক্করাচা্ধ্য কৃত ভাষা) 

৬ যোগো নামৈহথ্যং তনথাস্তীতি যোগী তনত সদ্ধী হে যোগিন।--গিরিকৃত টাকা। 
৪  যোগং যোগৈরব্যাং শভতিধিশেষং।--শাঙ্করভাধ্য। 

& যোগমৈশবরম্‌ ঈশ্বর মমৈখ্বরং যোগং যোগশক্তাতিশয়মিত্য্খ;।_-শীক্করভীষয। 

৬ -আত্মযোগাং_-আত্মনে! মম যোগাং যোগমায়াসামধ্যাৎ।--প্রীধর স্বামী। 


5: ৬ কাবার রহশ্ু। 
 খধিগণের অহান্রমে চলিয় আদেন। শান্থে যে অষ্টবিধ যৌগমিদ্ধির প্রসঙ্গ 
, উদ্ত হইয়াছে, প্রীতি হয়, কৃষ্ণ তাহার অন্যতম (মহিমা) যোগবলেই 
রূপ বিশ্বরূপ ধারণ করিতে নধর্থ হইয়াছিঠোন। আবার কুকুক্ষেতর যু" 
কাল্পেও তিনি প্রিয়তম শিষ্য ও মথা জনকে যে বিশ্ব (বিরাট ও চতুভূ্জ 
মুর্তি) দেখাতে এবং অপূর্ব তা্বিক উপদেশ দিতে দমরথ হইয়াছিসেন, তাহাও 
যোগবলেই। গীতার ভাষ্য ও টীকাকারগ্রণ (শঙ্কর, আনন্দগিরি ও 
শর স্বামী) কেহই প্রো্রূপ “মহিমা” শক্তির উল্লেখ করেন নাই। পরস্ধ 
উহার! যে."যোগী” “যোগেশ্বর" “যোগৈবর্য' শবকে বিশেষ শক্তিশালিত্ব- 
বৌধক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেই যথেষ্ট হইয়াছে। ধাহার| কৃষ্ণকে 
পরমাত্ম! বলিয়া স্বীকার করেন, তাহার| কিরূগে তাঁহাকে যৌগশভিসন্পয় ব্যজি- 
বিশেষ রূপে নির্দেশ করিবেন? কাজেই তীহারা মূলের সব স্ব অভিপ্রায়ামুকুল অর্থ 
ব্যক্ত করিবার চেষ্ট! করিয়! গিয়াছেন। যাঁহা হউক, প্রবন্ধলেখকের ধারণা, কৃষ্ণ 
অগাধারণ যোগশক্তিশালী মনু ছিবেন। পাঠকবর্গ এনধপ মনে করিবেন না 
যে, ইহা তাহার শ্ববগোল-কল্পিত অপসিদ্ধান্ত। বন্ততঃ এরূপ সিদ্ধান্তের গ্রন্ষ্ 
 গ্রমাণই স্বয়ং কৃষ্ণের উক্তি। মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বান্তগত অমুগীত। 
পর্যের কু ও অঞ্জনের কখোগকথনে যাহা উক্ত হইয়াছিল, তাহা এই-- 
অর্জন বাহুদেবকে মষ্বোধনপূরব্ক কহিলেন, “মধজুদন! যুদ্ধকালে আমি 
তোমার মাহাত্ব্য বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি এবং তোমার বিশ্বমুর্তিও অবলোকন 
. করিয়াছি। তুমি পূর্বে বনত্ব নিবন্ধন আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলে, 
আমি স্বীয় বুদ্ধিদোষে তৎসমূদ বিশ্বৃত হইয়াছি। এক্ষণে দেই নামন্ত 
জাত হইতে পুনরায় আমার কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে । তুমি 
, অচিরাৎ হারকায় গমন করিবে; অতএব এই সময়ে আমার নিকট পুনরায় 
তৎসমূদয কীর্ঘন কর। অঙ্ছীন এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসদের হাকে 
_ আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, ধনপয়! আমি তোমার নিকট ধর্ম, ও নিত্য লোক 
ই জদুদায়ের বিষয় কীর্তন করিয়াছি। তুমি যে বুদ্ধি পূর্বক সেই দকন বিষয় শ্রবণ 
ও অবধারণ কর নাই, ইহাতে আমি যাঁর পর নাই দুঃখিত হইতেছি। পূর্বে 
_ আমি ভৌমার নিকট যাহা যাহা কহিয়াছিলাম, তৎসমূদ এক্ষণে আর শ্মৃতিগথে 
উয় হইবে না। বিশেষত; কামার বোধ হইতেছে, তুমি অতি নির্বোধ ও 


প্রথম পরিচ্ছেদ। ২৯: 


দ্ধাশূন, অতএব আমি কোন ক্রমেই তোমায় তাদৃশ উপদেশ প্রদান করিতে 
পারিব না। সেই ধর্দোপদেশ প্রভাবে ত্রদ্ষপদ অবগত হইতে পারা যায়, 
এক্ষণে পুনরায় আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্ভন করিতে পারিব না। আমি 
তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই সেই পরুত্র্ষগ্রাপক বিষয় কীর্তন করিয়াছিলাম। 
যাহ! হউক এক্ষণে তোমার নিকট ত্র্জ্জান মগ্পা্দক এক ১ ইতিহাস 
কীর্তন করিতেছি ।” 


নু 


কানীপ্রমন্ন সিংহ ও গ্রতাপচন্ত্র রায়ের অনুবাদ । 


বিদ্দিতং মে মহাবাহো সংগ্রামে সমূপস্থিতে 
মাহাত্মং দেবকীমাতত্তচ্চ তে রূপমৈশ্বরমূ॥৫ 


: ত্তদ্‌ ভগবত প্রোজং পুর! কেশব লৌহ্দাৎ। 


তৎ সর্ব পুক্ুষব্যাপ্র! নষ্টং মে ভরষ্টচেতদঃ | ৬ 
মম কৌতৃহলং বস্তি তেঘর্থেযু গুনঃ গুন; । 
ভবাংস্ত দ্বারকাং গন্ত। নচিরার্দিব মাধব | ৭ 


বৈশম্পা়ন উবাঁচ-- 


এবমূকত্ত তং কৃষ্ণ ফাল্তুনং গ্রত্যভাষত। 
গরিঘজ্য মহাতেজা! বচনং বদতাং বরঃ॥ ৮ 


বাস্থদেব উবাচ-- 


শ্রাবিতত্বং ময়া গুহং জাপিতশ্চ স্নাতনম। 

ধর্মং দ্বরূপিণং পার্থ! সর্বলোকাংশ্চ শাশ্বভান্‌।৯ 

অবৃদ্ধযা নাগ্রহীরধতবং তন্ে সমহদপ্রিয়ম্‌। 

ন চসাস্ঘ পুনভূষ্ঃ স্বি্মে সংভবিষ্যতি ॥ ১ 

নূনমন্্রদধানোইসি দুর্মেধা হসি পাণ্তব। 

ন চ শক্যং গুনবিমশেষেণ ধনঞয়॥ ১১ 

ন হি ধর্ম স্পর্ধ্যাপ্চো ব্রদ্ষণ: পদবেদনে। 

ন শক্যং তনয়। তূয়ন্তধা বক্তমশেষতঃ|১২ 

পরং হি ব্রগ্ধ কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়! । 

ইতিহাসং তু বক্ষ্যামি তশ্বিন্থে পুরাতনম্‌॥১৩ 
অশমেধ পর্বের অন্তর্গত অহগীতা পর্ব, ১৬ অধ্যায় রী 


৩৪.  কষ্ঠাবতার-রহশ্য। 


অঙএব পূর্বে (গীতোক্তিতে ) শ্রীরুষ্ণ অঙ্জুঁনকে উপদেশ দিবার কালে. 
রদধে তনময়ত্ব ভাব প্রাপ্ধ হইয়া আপনাকে পরমেশ্বর বা! পরমাত্মা রূপে জানিবার 
কথ যে বলিয়াছিলেন, তাহা! যোগাবস্থায়, সহজ্াবস্থায় নহে, তাহাতে সনেহ 
মাত্র থাকিতেছে না। যোগের অবস্থায় সাধকের যে রূপ আবেশভাব উদ্দিত 
হইয়! থাকে, তাহারও স্পষ্ট নির্দেশ শাস্ত্রের অনেক স্থরেই ব্যক্ত রহিয়াছে, 
নি্র্শন ্বর্ধপ তাহার ২।১টা এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা-- 

শাষ্া তূপদেশো বামদেববং।. 

্র্ষস্ত্র, ১ অধ্যায়, ১ পাঁ, ৩০ ুত্র। 
ইহার শঙ্কর ভায়ের মূলাংশ এই-_ | 

ইন্ছো নাম দেবতাত্মানং স্বমাত্মানং পরমাত্মতেনাহমেব পরং ত্রদ্েত্যার্েণ 
দর্শনেন যথাশাস্ং পশু পদ্িশতি মম, মামে বিজ্বানীহীতি| হখ। তান্তং পন. 
খধিবামদেবঃ গ্রতিপেদেহহম্‌ মন্তরতবং ক্ধাশ্চেতি তং । তদ্‌ যে। যে! দেবানাং 
প্রত্যবদ্যত স এব তদভবদিতি শ্রুতেঃ | ্‌ 

অর্থাৎ "ইন্দ্র দেবতা আপন আত্মার পরমতত্ব (আপনার পরমা ) 
সাক্ষাৎকার করতঃ "আমিই পরমাত্ম ত্রদ্ষ” এইরূপ নির্মল আর্যবিজ্ঞানে 
এরপুবলিয়াছিলেন। যেমন বামদের খষি পরমাত্মতত্ব জানিবার গর আমিই 
মনত, আমিই কু, এইবধপ বলিয়াছিলেন ও জানিয়াছিলেন, ইনিও সেইরপ। 
দেবতায় ও আত্মায় অভেদ জ্ঞান জন্মিলে দেবভাব জন্মে, ভোবুদ্ধি থাকে না। 
এ কথ। শ্রুতিও বলিয়াছেন, যথা_-যে যখন যে দেবতায় প্রবুদ্ধ হয়, অর্থাৎ 
আত্ম'অভেদ সাক্ষাৎকার করে, সে তখন তদ্রুপ বা তংস্বরূপ হয়।” 

র পণ্ডিত কালীবর বেদাস্তবাগীশের অন্বাদ। 

প্পাঠকবৃন্দ! যৌগাবস্থায় আত্মা ঈশরানুতভৃতি হওয়! যে সম্ভব, তদ্দিষয় 
আরও একটা শাস্ত্রীয় উদাহরণ এন্থে প্রদর্শন করিতেছি। তাহার কারণ এই) 
বিষয়টা অত্যন্ত ছুরহ ও গুরুতর, অনেকের মনে কৃ পূর্ণমাত্ায় সগ্ণত্রদ্ধ ভাবে 
দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়া আছে, কৃতরাং দেই মংসকারের গ্রতিকূলে কোন 
নৃতন কথার স্থান পাওয়া! তত সহজ না হইতে পারে। দে উদ্দাহ্রণটা এই--» 

বিষুণপুরাণের প্রথম অংশ, ২*শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।-- 

“হে দ্বিজব! বিষুকে এইরূপে আপনা হইতে অভিন্ন ভাবিতে ডারিতে 


 খ্রথম পরিচ্ছে। ৬১ 
নিতান্ত ততরমত্ত প্রাপ্ত হইয়া ( গ্রহলাদ ) আপনাকে অচাত মনে করিয়াছিলেন ] 
তৎকালে আপনাকে বিশ্বৃত হইয়াছিলেন, বিষু ব্যতীত অন্ কিছুই জানিতে 
পারেন নাই এবং আমিই অবায়, অনস্ত, পরমাত্া, এইরূপ চিন্ত। করিয়াছিলেন” 

( বঙ্গবাসীর অমুবাদ ) 
মূল: 
এবং মংচিন্তয়ন্‌ বিষুমভেদেন।তবনে। দ্বি্। 
তময়ত্মবাপ্লোথ তন্মেনে চাত্মানমচ্যুতম্‌। ১ 
বিসম্মার তথাত্মানং নান্তৎ কিঞিদজানত। 
অহমেবাব্যয়োইনস্তঃ পরমাত্েত্যচিস্তযৎ | ২ | 
ভগবান্‌ কৃষ্ঃও অজ্জ্নের নিকট এ্রত্বপ আপনাতে ব্রক্ষভাব প্রকাশ 
_ করিয়াছিলেন) যেমন, 
অহমাত্ম গুড়াকেশ সর্বভূতা শি । 
অহমাদিশ্চ মধাঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ॥ ১* অ ২০ 
অপিচ, অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ। এ, ৩৩। 
অপর, উত্তমঃ পুরুষন্ন্যঃ পরমাতত্যুদাহৃত;। 
যো লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভর্ত্যব্য় ঈশ্বর; ॥ ১৫ আন ১৭। 
ম্মাৎ ক্ষরমতীতোইহমক্ষরাদগি চোত্তম:॥ 
ততোইস্মি লোকে বেদে চ গ্রথিত: পুরুযোত্মঃ ॥ এ, ১৮। 
অতএব উপরি-উক্ত প্রমাণ পরম্পরা দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে 
যে, ইন্দ্র দেবতা, বামদের খধি তথা বিষ্ণুর পরম ভক্ত এ্রহলাদের ন্যায় শ্রীকু্ণও 
যোগাবস্থায় আত্মবিস্বৃত হইয়া আপনাকেই পরমেশ্বর বা পুরুষোত্তম বলিয়া! মনে 
মনে ভাবনা! করিয়াছিলেন এবং তদবস্থাতেই অজ্জ্জনকে গীতাশান্ত্রের উপদেশ 
দিয়াছিলেন। নতুব! তিনি যে গ্ররুত প্রস্তাবে স্বয়ং তাহাই ছিলেন, ইহা উপপর্ন 
হয়না। কেনন| যিনি চিন্ময়, অনন্ত, অরূপ ও অব্যয়, তাহার কূপ কল্পনা 
বিড়ম্বন| ব| কবিকল্পন! মাত্র। * 








* লোইহং স্বামী গীতার কৃষষাঙুন সংবাদে যেরূপ স্বীয় মত সরল পথে প্রকাশ করিয়াছেন, 


তাহা এন্বলে পাঠকবর্গকে জানাইতেছি। গরন্ত ভীহারা যেন এলাগ মনে না করেন যে, এই 
্বাখীয় রি লেখকের র্ববিষয়্ে. একমত রর 1 


৬২... ষ্কাবভার-রহস্। 


এ বিষয় এই প্রবন্ধের রতিহাসিক আলোচনায় আরও স্পটাক্ত হইবে। 
ইহার গর আমরা মহাভারতের খিল হুরিবংশীয় প্রমাণের কথা উল্লেখ করিব, 

মহাভারতের মূল ও গীতাংশের প্রমাণ আলোচনার পরে হরিবংশীয় গ্রমাণ 
আহরণ নিশ্রয়োজন হইতে পারে। তাহার কারণ এই, উক্ত ভারতের 
অংশহয় রচিত ও প্রকাশিত হইবার অনেক কাল অতীত হইলে পুরাণের 
অঙ্ছকরণে হরিবংশ রচিত ও প্রকাশিত বঙ্লিয়া অনেকের বিশ্বাস। পরস্ত 
আশ্চর্যের বিষয়, ইহাতে কোথাও রাধার নামগন্ধও উল্লিখিত হয় নাই, অথচ 
কৃষ্ণের অলৌকিক বহু লীলাগ্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে। উহার একটা স্থলমাত্র এ 
থলে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলে আমার মন্তব্য সমর্থিত হইতে পারে । তদ্যখা_ 
"ইন দেবলোকে গমন করিলে পর গৌবর্ধনধারী শ্রীমান্‌ কৃষ্ণ ব্রজে উপস্থিত 
হইলেন। *** তিনি সেই রজনী যোগে করীধপূর্ণ ব্রজ্পথে দর্পিত বৃষ ও": 


প্রীফের ঈশয়প গীতায় বর্ণিত, করেছিল দিবযচক্ষে পাঁর্ধ দরশন। 
বিশ্বরপ অনাত্মজ্ঞ কবির কল্পিত, করে সত্যঙ্ঞান যত অনভিজ্ঞ জন | 
বহনেত্ত্র বাহ উরু পদ সমদ্থিত বহু বস্তু, বহু তীক্ষ করল দর্শন। 

মালা আঁভরণ যত গীত্রামুলেগিত, সহশর হুর্য্যের আত জিনিয়৷ বরণ॥ 
যিনি গদা চক্র আদি আয়ুধে সজ্জিত, উজ্জ্বল কিরীট যার শিরের ভূষণ । 
স্থাবর জঙ্গম সহ বিশ্ব যাতে স্থিত, চতুর্মখ বরন দেব ধষি নাগগণ 
বিকট বদন যার রয়েছে ব্যাঁদিত, অভ্যন্তরে জীবগনণ করিছে প্রবেধ। 
করাল দশনে পির হতেছে চুিতি, দেখে তারে ভীত লোক ভীত গুড়াকেশ। 
কৃষ্ণ হ'তে দিব্য নেত্র লতি ধনগ্ীয়, ক'রেছিল হেন ঈশরাপ দরলন। 
অগরের জড়নেত্র রহ ইহা নয়, লৌকত্য প্রব্যথিত ফিসের কারণ । 
হস্ত পদ শিরোদর করিলে দর্শন, কেমনে আদ্যা্ত মধ্য নেত্র গ্রহ নক 
রূপ দীমাবন্ধ, নহে অনস্ত কখন, ব্যাপ্ডিতেবরপচ্ুত সন্তাহীন হয়। 
জগত হইতে ভিন্ন এইরাপ হয়, সর্াধ্যাপী সর্বধশত নহে কদাচন | 
দেখেছিল আল্মেতর রাপে ধনঃয়, যক্ষ রক্ষ রত বছু খষি দেবগণ। 

.. যি উহ জড়রগ অতীন্লিয় নয়, দিবযচ্ষু প্রদানের কিবা গ্র্ণোজন? 
চি্য়ে অঙ্গ প্রতাঙগ দজ্জা নাহি হয়, নাহি দেখে দ্ৈতবোধে ইস্তরিয় ব! মন| 
মনৌময় মূর্তি ইহা করিলে শ্বীকাঁর, দেখেছিল রখেবসি কৌস্তেয় হ্গপন। 
কিবা কৃ ইন্রাজীল ₹রিয়া ধিস্তার, করেছিল অভিভূত অঞ্জনের মন। ইতাদি। 

(সৌইইলী তা, সোইহ্বামী গ্রদীত, ভক্তি গরি্ছ্ ২৯1৯) দু), 





প্রথম পরিচ্ছেদ। ৬৩ 

বলবান্‌ গোপগণের পরস্পর যুদ্ধ যোজনা করিয়া দিলেন, স্বয়ং নক্রাদি গ্রাছের 
স্থায় খেঙ্গগণকে ধারণ করিতে লাগিল্পেন। আপনার কিশোরাবস্থা সসূতীর্ণ 
হইয়াছে বিবেচনায় সেই রজনীযোগে যুবতী গোগকস্ঠাদিগকে সংগ্রহ করিয়া 
তাহাদিগের পহিত আমোদ আহলাদে প্রবৃত্ত হইলেন। অতি-রক্ষণীয় গোপা. . 
নাগণ ভৃতলগত চন্ের গ্যা় নিমেষশূন্য নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল।” **** “গোপকামিনীগণ তাহার পূর্ব কার্য দর্শনে তাহাকে 
দামোদর -বলিয়। আহ্বান এবং পীনম্তন-সমাযুক্ত বক্ষঃস্থলে তাহাকে কাতর 
করত তাহার প্রতি ঘূর্ণিত নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পিতা মাত। 
ও ভ্রাতৃগণ নিবারণ করিতে লাগিল, তথাপি তাহারা রজনী যোগে কৃষ্ণের 
মহিত ক্রীড়া বাসনায় তাহাকে অথ্বেষণ করিতে লাগিল, তাহারা মণ্লাকারে 
তাহাকে কখন মধ্যে কখন পার্থে লইয়া সঙ্গীত আরম করিল। ইত্যাদি, 
ইত্যাদি” ৬৭ অধ্যায়_ 

ইহাতে মনে হয়, হরিবংশ শ্রীমন্তাগবতের কিছু অগ্র গম্চাৎ রচিত হইয়া 
থাকিবে, তখন কৃষ্ণ একাই সামাজিকদিগের নিকট অবতার ও উপাস্য. 
রূপে বিদ্দিত হইয়া থাকিবেন। হরিবংশের অন্য স্থলে উক্ত হইয়াছে, বিষুঃ 
পৃথিবীতে গমন করিলে অর্থাৎ কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলে এবং অন্তান্ত 
দেবতার! নিজ নিজ অংশে রব্ূপ ভূতলে জন্মগ্রহণ করিলে” *_ইত্যাি। 
ইহা দ্বার গ্রশ্থকারের অভিপ্রায় এইব্ধপ বোধ হয়, যেন বিষুঃ ্বয়ংই ধরায় 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরস্ স্থলে বিষ্ুর অংশই বোধ্য। অম্- 
বাদকেরা তাহা ঠিক প্রকাশ না করিয়া মূলের অবিকল বাচ্যার্থই প্রকাশ 
করিয়াছেন।প* সেরূপ হইলে ইহা! পূর্বোক্ত মূল মহাভারত ও গীতাংশের 
বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। নু'তরাং ইহার রচয়িতাও মহর্ষি বেদব্যাস হইতে কোন. . 
এক ভিন্ন ব্যজি বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে। এতাবতা হরিবংশী় 
প্রমাণ মহাভারতীয় প্রমাণরূপে এস্থলে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে নিরন্ত 


হইলাম। | 


% জ্ঞা্া বিষুং ক্ষিতিগতং ভাগা-্চ ব্রিদিবৌকদাম্‌। 
হরিবংশ, বিষুপর্ব ১৫৬ অঃ 


1 বাব্‌ চন্্দাথ হহৃ,পণ্ডিত শশ্থন তর্বচু়ামণি গ্রভৃতি।-. 
477 


১৩৪. .. ক্ফাবতার-রহন্য। 


অনন্তর আমরা কষে অবতার-হস্ত আলোচনায় গৌরাণিক প্রমাণ 
জাহরণের চেষ্টা করিব। 

আমাদের পুরাণ বহুমংখ্যক, তয়ধ্যে কতকগুরি পুরাণে কৃষ্ণের অবতারত্ব 
বর্ণিত আছে, যেমন বিষ তথ, ত্রদ্মা, ভাগবত, গরুড় স্ব, কৃর্, রহ্মবৈর্থ 
পুরাণ ইত্যাদি। এই পুরাণ মকলের আদিঘন্ব ও গ্রচারের কাল দধদ্ধে প্ডিত" 
মর্তনীর মধ্যে বছ মতভে ৃষ্ট হয়। গরস্ত আমরা পূর্বোন্লিথিত পুরাণ সমস্ত 
যেরূপ বর্তমান আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই এস্থলে অবলম্বন করিতে বাধ্য । 
পুরাণের মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন, ও অগর কতকগুলি অপ্রাচীন বলিয়া গৃহীত 
হয়। বর্তমান প্রবন্ধে বাহুল্যভয়ে কেবল স্প্রাচীন, প্রামাণিক এবং বৈষ্ণব 
সমাজে সমাদৃত বিষু-পুরাণ এবং অপ্রাচীন ্রমন্তাগবত ও ত্রশাবৈবর্ত এই 
পুরাণ গ্রমাণরূপে অবলদ্বন কর! যাইবে। 


১) বিষুপুরাণ। 


' এই পুরাণের মতে বিষুই পরমরন্ষ, বিতু এবং স্থটট স্থিতি গ্রলয়ের আদি 
কারণ। তিনি স্বীয় যোগমায়ার সাহায্যে এই বিশ্ব ব্র্ধাণ্ডের ক্যা জিবিধ 
ব্যাপার নিষ্পাদন বরেন। ক্র পূর্বের তিনি একাই নিগুণ অবস্থায় অবস্থিত 
থাকিয়া গ্চাৎ চটির ইচ্ছা করিয়া স্বীয় প্রকুতির সব, রজ: ও তমঃ এই তিন 
গুণকে পৃথকৃরূপে অবলম্বন করত সৃষ্ট, স্থিতি ও গ্রলয় এই তিন বিভিন্ন কার্য 
যেন লিথের ভ্তায় মম্পাদন করেন। এ জন্য.এই পুরাণ অয ত্রশ্থাে বিষু বিরঞ্চি 
ও হর এই তিন বিভিন্ন সংজায় নির্দেশিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিষ্বুকে 
হরি, নারায়ণ, বাসুদেব গ্রতৃতি সন্ধে নির্দেশিত করা হইয়াছে। - ইনিই অখিল 
শ্বা্ডের পাঁলয়িত! এব: ইহা হইতেই যুগে যুগে আবশ্তক অন্ুমারে অবতার 
সকল উৎপন্ন ব! আবিষূ্ত হইয়া! বিশিষ্ট কার্ধ্য সকল নির্বাহ করণানস্তর পুনরায় 
উহাতেই লীন বা তিরোহিত হইয়া থাকেন। 
আমাদের প্রন উক্ত ভগবান্‌ বিষু হইতে কিরূগে এবং কি নিমিত্ত ৃ 
ঝা আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, ভাহ। এই পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহ! নিয়ে 
বিবৃত হইভেছে।_. রর 
 দ্দান্ত দৈত্য কালনেমি পূর্বজয়ে বি কর্তৃক নিহত. হইলে পরজন্মে মর্তে 


. প্রথম পরিচ্ছ। - ৩৫. 


উপ্রেনের পুন কংসরূগে জন্মগ্রহণ করত গ্রজাদিগের গ্রতি ঘোরতর অত্যাচার , 
করিতে থাকে। এজন্য পৃথিবী ভারগ্রন্তা হইয়া দেবগণের নিকট অঙ্থষোগ 
করিলে দেবগণ পিতামহ ত্রদ্ধার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার ছুঃখের কথা 
জাগন করেন, জানন্তর রধাপরমুখ দেবগণ ক্ষীর মমূত্ের তটে উপস্থিত হইয। 
বিশ্বরূগধর ভগবানের স্ব করেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবগণের প্রয়োজন,দিদ্ধির, 
জন্ত তিনি এইরপ ব্যবস্থা করেন, যথা-_ ্‌ / 
- “ভগবান পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তত হইয়। আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ ছুই গাছি 
কেশ উৎপাটন করিলেন, এবং হুরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশব 
পৃথিবীতে অবতীর্দ হইয়া পৃথিবীর ভারজন্ ক্লেখ অপনয়ন করিবে ॥ এবং দেবগণ 
আপনাগন অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ূর্বোৎপন্প ও উ্মত্ত মহা অহথর, 
গণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকুন। তাহাতে পৃথিবীতে নেই অশেষ দৈত্য- 
সমূহ আমার দৃষ্টিপাত মাত্র কিছুর্ণিত হইয়! কয় প্রাপ্ত হইবে, ইহার মনোহ নাই। 
্রগণ ! বহদেবের দেখত! সদৃশী দেবকী নামে যে গদ্ধী আছেন, তাহার অষ্টম 
গর্ভে আমার এই কেশ অননগ্রহণ করিবে, এবং এই গৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া 
কংসরূপে দমূৎপপ কালনেমি অন্থরকে বিনাশ করিবে, ইহা বলিয়! হরি 
অন্তর্িত হইলেন। অতঃপর শ্বেত চুলগাছি যোগনিজরাকে গোকুলস্থিত 
বনছদেবের অন্ত পডধী রোহিনীর গর্ভে স্থাপন করার আদেশ করেন।” ইত্যাদি। 
 মুল।-পরাশর উবাচ। রর 
এবং সংসমান্ত ভগবান পরমেশবরঃ। 
উজ্জহারাত্বনঃ কেশ সিতকফৌ মহামুনে ॥ ৫৯ 
উবাচ চ হুরানেতৌ মৎকেশো বন্থধাতলে । 
অবতী্ঘয তৃবো৷ ভারক্রেশহানিং করিগ্যতঃ ॥ ৬০ 
ুরাম্চ সকলা: স্থাংশৈরবতীধ্য মহীতলে। 
ুরবস্ ুদ্ম্তৈ: পূর্বোৎপন্ৈম হাসথরৈঃ ॥ ৬১ 
ততঃ ক্ষযমশেযাস্তে দৈতেয়া ধরণীতলে । 
রযানস্ি ন সন্েহো মাদৃক্পাভ কিছুর্ণিতাঃ ॥ ৬২ 
বন্দোবস্ত" যা পত্রী দেবী দেবতোগমা। 
তস্বায়মইমো গর্তো মৎকেশো ভবিতা স্ুরাঃ |:$৩ : 


ও কফাবতাররহস্ত। 
অবভী্ধয চ তত্রায়ং কংদং ঘাতম়িত| তুবি। 
কালনেমিং সমূভূতমিত্যুাস্তর্দধে হরিঃ | ৩৪ 

রি ২ র বিষুপুরাণ, ৫ম অংশ, ১ম অ। 

উপরি উক্ত বর্ণন! দ্বারা সহদ! গ্রতীত হইতে পারে যে, বিবার ২ গাছি 
কেশ মাই বলরাম ও কৃষূপে গরিগত বা অবতীর্দ হইয়াছিলেন,পরস্ধ অবযক্ত- 
ষ্ঠ হ্তদারদি-পরিশূন্য বিষ্ুর কি মাথা ও মাথার চু থাকা সম্ভব হইতে 
পারে? বস্তুতঃ ই পুরাণকারের রূগক বর্ণনা ভিন আর কিছু মনে হইতে 

(পারে না। ভাদৃগী উক্তির তাৎপর্য এই, ছিনি সরধব্যাগক বিষু, তাহার 
২ গাছি চুল বলিলে তাহার অতীব স্ষত্র এক অংশ মাত্র বুঝিতে হইবে। বিষু- 
পুরাণের অনান্র এইরপ অর্থই প্রকটিত দেখা যাঁয়। য্থা-_গরাশর বলিতে- 
. ছেন_£হে দি! বিষুর অংশ পৃথিবীতে আগমন করিলে আকাশে 
গ্রহণ সমাক্‌ রূপে বিচরণ করিতে লাগিল এবং খতু নকল মন্গলয়গ ধারণ 
করিল। * | 

অন্যত্র উক্ত আছে. এ 

মৈত্রেয় কহিলেন,_হে বর্ষে! যছুকুলে উৎগন্ন এই যে বিষ অংশাবতার 
. ছার বিষয় আমি বিস্তার রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করিতেছি। হে মুনে 
ভগবান্‌ পুকযোতম অংশ রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল ক" 
করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। প এ 

অন্যত্র কংস বনিয়াছিল, ** * সেই ননদ-গোকুলে আমাকে বিনা 














* যৌগনিডর। যপৌদায়ান্তশিনের “ততো দিনে। 
 অনকৃতা জঠরে তহদ্‌ যথোক্তং পরমেষটিনা। ৩ 
ততৌ গ্রহণ সমাক্‌ প্রচার দিবি দ্বিজ। 
বিফোরংশে তুবং যাঁতে ধতবন্টাভবন্‌ গুভাঃ| ৪ 
| এ বিষ, ৫ অং ২ অধায়। 
+ অংশীবতারো ্রদর্ধে যৌইয়ং যছুকুলোস্তবঃ | ? ও 
(.... বিষবোন্ং বিস্তরেণীহ' প্রোতুমি্ছামাশেষওঃ। ২... 
চকার যানি কর্মাণি ভগবান পুরুধৌত্মঃ। . 
 কংশীশৈনাবতীরোর্্াং তন তানি মূনে বা। ৩ &১ অধায়। 





্রধমপরিচ্ছে।. ৩ 


করিবার জনা বিষুর অংশে মমূৎপন্ন ছৃ্ বন্দেবসথতঘয় (রও বররাম) 
বৃদ্ধি পাইতেছে। * টা 
ইহা. অনয বিশবয়ের বিষয় ফে, বি্ু-পুরাণকার বোব্যাস স্বীয় গ্রন্থের 
স্থানে স্থানে কৃষকে বিষ্ণুর অংশাবতার, কোথাও আবার পূর্ণাবতার বিষ ব্যক্ত 
করিয়াছেন। যেমন-বিষুট যোগনিজ্্াকে নিজ্জ কেশ দেবকীর ও রোহিমীর 
গর্ভে স্থাপনের নিদেশ কালে বলিতেছেন_“তৎপরে আমি দেবকীর গর্ভে গ্রবেঠ 
করিব, তুমিও কালবিলম্ব ন| করিয়া ঘশোদার গর্ভে গমন করিও। বর্ষাকালে 
প্াবণ মাপে কৃ পক্ষের অষ্টমীতে নিশিথ সময়ে আমি জন্ম গ্রহণ করিব। শ 
ইত্যাদি। ৰ 
 পাঠকগণ ! দেখা গেল, এই গুরাণকার ব্যাদ অনোর মূখে গুনঃ পুনঃ কৃষ্ণকে 
ংশাবতার বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার ভগবান্‌ বিষুর মুখে স্বয়ং বা 
ূ্ণাবতার বলিয়াও বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতে প্ররূত তত্ব কিরপে নির্ধ, করা 
যাইবে? প্রসিদ্ধ টাকাকার প্রীধর সথামী বিফুর চুল হইতে প্ীকফের উৎপত্তি বা 
অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাখ্যা গ্রস্গে বলিয়াছেন যে, তৃভার হরখীদি মহৎ কার) সাধন 
পক্ষে “আমার” কেশ মাত্রই যথেষ্ট হইতে পারে। পরস্ত এতদ্বারা কেশমাত্রকে 
অবতার মনে করা হইবে না) কেননা "আমার দৃষ্টপাতে সকল বিচুর্ণিত 
হইবে" এবং “আমি কৃষাষ্টমীরাত্ে জন্মিব, ইত্যাদি বাক্য ঘ্বারা নিজেই 
অবতীর্দ হওয়ার গ্রমজি জান! যাইতেছে। ধিনি অজর অমর, সাহার অর্জ- ' 
ৃ্ধত্বের পরিচায়ক শ্বেত ও কৃষ্ণ কেশ মভব না৷ হওয়ায় উহ! শৌভার্থে ধারণ 
বুঝিতে হইবে। % অতএব ্রীধরের এই ব্যাখ্যায় কৃষ্ণ অংশ কি ূর্ণরূপে 


* বন্নদেবহ্থতৌ তত্র বিফৌরংশসমুন্তবৌ। 
[.. নাশায় কির সুতো ম সো রবর্ত:।-8 ৫ অপ, ১৫ অধার। 
1 তভোহহ্‌ং সম্তবিষামি দেবকীজঠরে শুভে। 
গর্ভে দ্বরাযশোদীয়। গস্তব্যমবিনঘিতমূ। ৭৫ 
: খ্রাবৃউকালে চ নভসি কৃকটিম্যামইং নিশি। 
উৎপংস্তামি নবমাধ প্রহৃতিং তমবাগাসি। *৬ ৫ অংশ, ১ অঃ 
£ “ভূভারহরণাদৌ মহতাপি কার্ধে মংকেশমা তব জমর্ঘাদিতি। নতু কেশমা্রাবতার 
ইতি মন্তব্য, মদক্পাতবিচুণিতা ইতি কৃষণটমামহমুংগমামীত্াু সাক্ষাৎ ্বাবতারিতোকে:। 
 মিওকুফকেশধারণঞ্চ শৌভামেব প্রীংংসরোমবৎ, ন তবজরামরন্তার্ধাগলিততবং সন্ভবতি। 








তি এ কষ্ণাবতার-নহস্ত |. 


অবতীর্ণ তাহা ঠিক বুঝ। যায় না, ভবে যেন তাঁহার অভিগ্রা পূর্বে দিকে 
প্রকাশ পায়। যাহা হউক, পুরাণ কারের অংশ ও পূর্ণ অবতারত্বের উক্তির 
(সামন্ত ছুরহ, কেননা উহাতে-_দ্ববচোবিরদ্ধদোষ ঘটিয়া গড়ে। তবে 
শান্ত মীমাংমীয় উপচার ও আরোপ, এই ছুইটা উপায় অবনধিত হইয়া! থাকে। 
এই স্থলেও নেই উপায় অবলম্বন করিলে অংশে পূর্ণের আরোপ কর! অথবা 
অংশকে উপচার ক্রমে পূর্ণ বল! হইয়াছে, এপ সিদ্ধান্ত অগঙ্গত হইবে না 
বরং ইহা হইলে গ্রস্থকারেয় দবচোবিরদ্ধতারপ গুরুতর দোষের পরিহার 
হইবে পক্ষান্তরে, অসম্ভব যে বিষ পূর্ণভাবে মন্থ্যাকারে অবতীর্ণ হা, 
তাহাও সম্ভব বলিয়! কাহাকে মনে করিতে হইবে না। 
অতঃপর শ্রীরুষ্ণের দেহত্যাগ বা তিরোভাব সমদ্ধে বিষুুরাণ বি 
বণনা করিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক। এ 
 খগুরাণ এক স্থলে বলিতেছেন কেশব দারুককে ব্িলেন, যুকুলের 
ক্ষয় এবং বলভঙ্জের নির্ধাণ ফ, এক্ষণে আমিও যোগে থাকিয়া! র্‌ করের 
ত্যাগ করিব। & | 
তদনস্তর, "এদিকে ভগবান্‌ গোবিন্দও নি অবস্থিত বহুদেবাযক 
পরমনত্ষকে স্বীয় আত্মাতে সমাকু আরোপণ পূর্বক ছবিজগণের ও দূর্বাসার 
বাকা সন্মান করিয়া জান্থর উপরে পদ বিশ্তাস করতঃ যোগযুক্ত হইলেন। * 
এই সময়ে জরা নামক এক ব্যাধ তথায় উপস্থিত হইয়! মুগ ভ্রমে শর হারা 
কৃষ্ণের পর বিদ্ধ করিল; পরক্ষণে নিকটস্থ হইয়া যখন নিজের ভ্রষ বুঝিতে 
পারিল, তখন সে তজ্জন্ত কের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিয়া স্বর্গে গমন 
করে।॥ 


লাশ 











পুলা 


যোগে স্িত্বাংহমপ্যেতং পরিতাক্ষো বলেবরম্‌। ৫৩ : 
: & অংশ, ৩৭ অথ্যায়। 
1 ভগবানপি গোবিন্দ বাহুদেবাত্বকং গরমূ। 


: প্রদ্াতনি রমারোপ্য সর্বভূতেষধার়ং।. ৬, 
অংমীনঃন্‌দ্বিজবচে দর্ববাসা যদুবাচ হ। | 
ঘোগযুক্তৌহভবৎ পাদং কৃত্ব। জানুনি সত্তমঃ। *১ ক 


ধা ক. রস ঈ 


গ্রথম গরিচ্ছো। | ৩৪ 
ইহার গর স্বীয় আত্ম বক্ষভৃত, অব্যয়, অভিস্তা, বাহ্থদেবময়, অমযা, 


অজম্, অজর, অমর, অগ্রমেয, অধিল-আত্মাতে সংযোজিত করিয়া অিবিধা গতি 
অতিক্রম করিয়া মনু্যদেহ তাগ করিয়াছিলেন। * 


* গতে তিন্‌ স ভগবান্‌ সংযোজ্াস্ান্মাগ্্নি। 
র্মতৃতেহ্বায়েইচিন্ত্ে বানদেবময়েহমলে | ৬৮ 
অজন্মন্থজর়েইনাশি্তপ্রমেয়েইখিলগত্বনি। 
তাজ মানুষং দেহমতীতয ভরিবিধাং গতিদূ। ৬৯ 

বিষু, ৫ অংশ, ৩৭ অধ্যায়। 
(মুলে “ত্রিবিধাং গতিস্” নির্দেশ আছে, ইহার টাকায় ্রীধর স্বামী “ভরিপাক্সিকামূ* এই 
রতবাক প্রয়োগ করিয়াছেন। অনুবাদে পণ্িত শশখর তর্কচড়ামদি হর পরিধি" 
“ই অর্থ প্রকা করিয়াছেন। ইহী ছারা মের প্রকৃত অর্থ বা তাংগর্য বিশনরপে বাত হইয়াছে 
বলিয়া বৌধ হয় ন!। শেষ ককের শেষ চরণের অয় করিলে এইকপ হয়, যথা-. 
পক্রিবিধাং গতিম্‌ অতীত) মানুষ দেহং তত্যাজ।* ইহীর অ্থ--তিন প্রকার গতি যা পথ 
অতিক্রম করিয়া মযাদেহ তাগ করিয়াছিলেন। অতএব টাকা অথবা অনুবাদে গতির কোন 
অর্থই শপটরপে প্রকাশিত হয় নাই। জানা যাইতেছে, শীন্্ে জীবের ত্রিবিধ গতির কথা উল্লেখ 
আছে। এজন্য জীবকে রিবন ( রণ বনি বসত) বলা হইয়াছে। ধথা__ 
স বিশবরপন্থিগন্িবতব! গ্াণ/ধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ।-হ্বেতাঙ্তর। তত্র ভাষা--গ্তরযো 
দেবযানানযো! মারগভেদা অন্তেতি ত্রিবস্ণ।” 
তাংপর্য এই, জ্ঞানী দেবযান, কর্মী পিত্যান এবং অর্টাচারী উয়গক্ষা নিরৃষ্ তৃতীয় গতি 
বাত করে। মানব ধর্মশীস্তেও ত্রিবিধ গতির কথা শট উল্লিখিত হইয়াছে, যথা-_ 
দেবত্বং সাত্বিকা যাস্তি মনুয্যতব্ রাজসাঃ | 
তির্াৃতং তামস। নিত্যমিত্যযাব্রিবিধাগতি। ১২অ,৪.. 
গগ্বাগীতায় (৮ অ) (দেব ও পিতৃ) ২টী যানের কথা উন্নিখিত খাকিলেও নিষিদ্ধ বনী 
দিগনের জন্য তৃতীয় বাঁ অধম গতির কথা উহার অন্তত ইঙ্গিতে বলা আছে। * 
" বরনগসৃত্রের ৪ অ, ৩ গা, ১ম সৃত্রের টাকায়ও তিন প্রকার গতির উল্লেখ আছে। ইহীর মধ্যে দেব 
যান বা ষটিরাদিমার্ অবল্নে জীবের ম-মক্তি লাভ হঃ, কিন্তুক জ্ঞানী ও যোগ পর্ব 
ভিন প্রকার গতিই অতি করিয়া সন্যোমুকতি অর্থাৎ কৈবল্া লাভ করেন। যখন উষ্ত প্রমাণ 
মক ম্প্ট বলিতেছেন...যে, এক যোগযুক্তাবস্থায় গভিত্রয় অতিপরম করিয়া মনুষাদেহ ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তখন তিনি জানী, তথা যৌগসিদ্ধের গমা যে স্থান সেই কৈবল্যাই লাভ . 
* 78 উদিত সহ চছস্তি নতস্থা মধ তিষতি রাজসা:। রে 
জবগৃতি্া অধো গতি তামসাঃ। ১৮ ॥ ১আঃ 





পপি 








কত. রুষণাবতার-রহস্ত। টি 

অতঃপর আমর! অনতি প্রাচীন অথচ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতীব.আদরণীয় 
সুপরিচিত শ্রীম্তাগবত পুরাণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 

শরীমস্তাগবত।-_ ৃ 

প্রথমেই বল! উচিত যে, ভাগবত পুরাণ বলিলে প্রীমন্াগবত ও দেবী- 
ভাগবত উভয়কেই বুঝাইতে, গারে। এদিকে বিুপুরাণাদি গ্রোজ ১৮শ 
পুরাণের তালিকায় একখানি ভাগবতের নাম উল্লিখিত দেখা যায়। আর 
কৃর্মপুরাণোক্ত উপপুরাণের তালিকায় (১ অঃ ১৭-২৯ গ্লোক ) মধ্যে ভাগবতের 
নাম আদৌ উল্লিখিত নাই। ইহাতে বুঝিতে হয় যাহা ভাগবত, তাহা একখানি 
এবং তাহা প্রাচীন ও মহাপুরাণ শ্রেণীর অন্ততূর্ত। এ দিকে দেখা! যায়, 
. হেমা স্বীয় গ্রন্থে কৃরণ-ুরাণের যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে 
“ভার্ন” স্থলে ভাগবত এই পাঠ নির্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে বিচারধ্য এই, 
ৃ্দের তালিকা ঠিক হইলে ভাগবত নামে কোন উপপুরাণের অস্তিত্ব থাকে 
না। আর হেমাদ্রির পাঠ প্রকৃত হইলে ভাগবত নামে একখানি উপপুরাণের 
বিদ্যমানতা স্থির করিতে হয় এবং এতৎ্যঙ্গে "ভার্ন" পুরাণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হয়। যাঁহা হউক, হেমাব্রি গ্রভৃতি শান্ত্রবিদ্গণ যখন বলেন-- 

ইং যৎ কালিকাখ্যন্ত মূলং ভাগবস্ধ তৎ। 





'রিয়াছিলেন, ইহীই প্রতীত হয়। * অথচ এদিকে কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে তাহার স্বর্গে 
যাওয়ার প্রসঙ্গ বিষুপুরাণেই অন্যত্র ব্য দেখা যাঁয়। পুরাণান্তরের গ্োকে অথণৎ মূলে “তোশীং 
গতিং এই পাঠ দৃষ্ট হয়, পরস্ত দেবতাদের আবাস দে অনিত্য স্বর্গ, তথায় কৃষ্ণ গমন করেন নাই। 
ে ্র্সে গমন করিলে আর ফিরিতে হয়'না, তিনি দেই নিত্য ধামেই গিয়াছিলেন । বোধ হয়, 

বেদ সেই বর্গের কথাই এইরপ নির্দেশ করিয়াছেন। যথা . 

ও গাদোইস রা টানি বিপাদামৃত দিবি। ও 
অথণং ত্রহ্গের একগদ সফল ভূতের আঁবীস স্থান, অপর ত্রিপাঁদ নিত্যন্তোতনাতবক লোখে 
অবস্থিত। অতএব পুরাপকার ও অনুবাদকের! যাহাকে বর্গ বলিয়া এলে ব্যক্ত ফান, তাহ 

র্কোৎরট দিব্য স্থান অর্থাৎ কৈবল্য, তাহাতে সনেহ মাত্র নাই। 
ন তা প্রাণী উংক্রামন্তাত্রৈব মমবলীয়ন্তে রর 
-.. ক্র্গদ্থত্রের শীন্বরভায় রত শ্রাতি। 
দি যোগে ভাজন্‌ দেহমমৃতথায় কর্সতে। 
.. খাজ্জবন্ধ্য সংষ্িত ২৬ 


সপ 


প্রথম পরিচ্ছে। . ৪১ 

অর্থাৎ যাহাতে কালিকামাহাত্মা কীন্তিত ভাহাই মূল ভাগবত, সরা 
মহাপুরাণ। তখন দেবীভাগবতই মূল ভাগবত বলিয়া সথব্যক্ত হইতেছে। আর. 
হেমা কথিত ভাগবতকে কাজেই ( যদি ভার্গব নাঘে কোন পুরাণ না থাকে) 
বৈষ্ণব ভাগবত এবং অন্যতম উপপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে। 
আশ্চর্যের বিষয়, উভয় পুরাপই পুরাণের পঞ্চ লক্ষণে, আঠার স্বদধ বিভাগে 
এবং জকসংখ্যায় তুল্য, অপিচ মৎস্যপুরাণের ভাগবত লক্ষণও * তৃলযরপে 
অন্থিত। এনস্থলে হেমান্ড্রি উদ্ধৃত পাঠের সাধুত্বের উপরে বৈষ্ণব ভাগবত 
(শ্রীমন্তাগবত) উপপুরাণের স্থান লা কবিতেছে, নতুবা উহা! উ্তয়বিধ 
পুরাণের বহিভূত গ্রন্থ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। অন্যাদকে, এই পুরাণ 
অন্যান্য পুরাণ রচনার শেষে যে রচিত, ইহ শ্রীধর-কুত টাকার গ্রারভিক 
" আভামেই ? জানা যায়, তত ইহার অনেক শখাড়রপূর্ণ (দত ভাঙ্গা) 
ভাষার অপ্রাঞরলতাই ইহাকে পুরাণের সরল ভাষ| হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্্ করিয় 
দেয়। সে জন্য অনেকের মতে ইহ! আধুনিক কোন দৈপায়ন নামধারী লৌকিক 
ব্যক্তি দ্বার! সংরচিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই মত পূর্বোক্ত ন্দেহের 
পোষকই হইতেছে, তথাপি অনেককে বলিতে শুনা যায় যে, ্রীমন্তাগবত 
বোান্তের টাকা স্বরূপ; বেদান্ত শান্ে ব্রদ্মের যে নিগুঢ় তত্ব বর্ণিত আছে, 
ভাগবতে তাহাই উদ্ধত হইয়| বিন্যন্ত হইয়াছে। পরস্ত বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে এরূপ মত দাধু নহে, ইহা উপলব্ধ হইবে। বোধ হয়, তাদৃশ 
মতবাদীরা ভাগবতোক্ত *নিগমকন্পতরোর্গলিতং ফলম্‌” অন্তর -"বেদ- 
গ্রণিহিতো। ধর্ধো হ্ন্তঘিপরধ্যয়ঃ” ইত্যাকার উক্তি সকল দৃষ্টে সম্ভবতঃ 
ধর ভাস সদ্ান্তে উপনীত হয়! থাকিবেন। কেননা প্রমন্তাগবতের অন্তর . 
দৃষ্টি করিলে জান। যাইবে যে, উহাতে অনেকানেক অট্বদিক ধর্শামত উল্লিখিত 
হইয়াছে। অপর, বেদে মীন কৃর্ধাদি কয়েকটামাত্র অবতারের নির্দেশ আছে, 
গ্রসি্ধমহাপুরাণে দশটা অবতারের বিবরণই গাওয়া যায়। কিন্ত এই ্রীম্াগতে 











:* বত্রারধিকৃত্য গীয়তরীং বণ্যতে ধর্মবিস্তরঃ। 
.. বত্রাহ্থরবধোপেতং তভভাগবতমিযঘতে |--পুরাঁপ দান প্রস্তাব। 
1 -অথ নানাপুরাণশানপরবন্ধৈশ্চিতপ্রসতিমণভমানস্ত্র তত্রাপরিতুয়ন নারদৌপদেশত: 
মা বগুণবরন প্রধান, প্ীভাগবতশান্ গরারিগণং ইত্যাদি। / 


৪২. কুষ্ণাবতার-রহন্ত। . 


. একাদিক্রমে বাইশটা অবভারের নির্দেশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই অতিরিক্ত 
দ্বাদশ সংখ্যক অবতারের বর্ণনাই ভাগবতের অবৈদিকত্ব ও অন্য পুরাণাপেক্ষা 
_আধুনিকত্ব গ্রতিপাদন করে। ভাঁগবতোজ্ত অবভারগণের মধ্যে প্রীরৃের 
অবতারত্ব এবং তাহার বাল্য ও রাসলীলা প্রভৃতি একবারেই বেদবহিভূত 
হইলেও ভাগবতে তাহা বর্ণিত আছে। তবে ইহা, অস্বীকার্ধ্য নহে যে, 
্র্ধ ও পরমাত্ম-বিষয়ক অনেক বোদমূলক প্রস আন্থান্ত পুরাণের স্থায়শ্রীমতাগ-, 
বতেও বর্ণিত হইয়াছে। তাহা বলিয়াই বেদবহিভূর্ত কৃষ্ণ ও তদীয় অলৌকিক 
লীল! নিচয় হ্থধীগণের নিকট গ্রামাণিক শান্্রাম্মত বলিয়। কি গ্রহণীয় হইতে 
পারিবে? কিন্তু এ দিকে দেখা যায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীমগ্তাগবতোক্ত 
 শ্্ীকুষের অবতার ও লীলা রহদ্য এবং তছুদিত ধর্মমত বিশেষ .আদৃত ও 
সম্মানিত, সে জন্য এ স্থলে কষ্ণাবতার-রহদ্য বিষয়ে ভাগব্তীয় প্রমাণ 
অন্গণীলন আবশ্তক হইতেছে। 
্রীমন্তাগবতে উক্ত আছে, “যদিও এক পরম পুরু প্রন্কৃতির সত্ব, রজঃ, তমঃ 
এই গুণতে যুক্ত হইয়া বিশ্বের হাট স্থিতি লয় নিমিত্ত হরি, বিরিঞ্ি এবংহর এই 
পৃথক্‌ পৃথক সংজ্ঞ| ধারণ করেন, তথাগি মত্বমৃনতি বাহুদেব হইতেই মন্গুয্যে 
শ্রেয়ং অর্থাৎ মোক্ষ হয়।” * 
এস্থলে ভাগবতকার গরমত্রদ্দের যে অবস্থ। বা যে অংশবিশেষকে হরি 
শবে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ অন্ত কর্তৃক সন্বগুণাবলঙ্বী বিষু শব্ষে অভিহিত। 
টকাকার শ্রীধর স্বামী ও অনুবাদক হরির প্রতিশবে বাসুদেব শব্ধ ব্যবহার 
করিয়াছেন। কিন্তুপাঠকগণ! আমাদের এখানে বস্তদেবের অপত্য বলিতে 
বান্থদেব ন| বুঝিয়া, যে দেব সর্বভূতে বাস করেন, এবং ধাহাতে র্বভূত স্থিত, 
তিনিই এক্থলে লক্ষিত, ইহা বুঝিতে হইবে। + যাহা হউক, ক্লোক বলিতেছেন, 


*  সত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগ্তণীস্তৈ- 
যু'্তঃ পরং পুরুষ এক ইহান্ত ধত্ে। 
্থিত্যাদয়ে হুরিবিরিফিহরেতি মং্ঞাঃ 
শ্রেয়াংদি তত্র খলু সত্বতনোনৃর্ীং সথাঃ॥ ১২২৩ 
1 সর্বতাসৌ সমস্ত বমতাত্রেতি বৈ যতঃ। 
তেনাদৌ বাহদেবেতি বিঘিঃ গরীয়তে ।-_বিুপুরাণ, ১ অঃ ২ অ। 














প্রথম পরিচ্ছোট। . ও 
প্রকৃতির মত, রজঃ ও তমঃ গুণ মায়ে হরি, ব্রদধা ও হর উপাঁধিরপে অবলম্বন 
: করেন। সে জন্য হরি, হু্ব। ও হর অপেক্ষা বিশিষ্ট বা উৎকৃষ্ট। কেন! 
পরন্তির দত গুণ সাক্ষাৎ জ্ঞানদাধক এবং ভাহাতে বিষ নিরিগুভাবে অথিষ্ঠা 
করেন। এই কারণে ঝিঞুই মন্গষ্যের শুভ ফন,_-মু্তি ফর পর্যানত প্রদান করিয়া 
থাকেন। এই গ্কোকে শ্রীকৃষের সাক্ষাৎ কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। 
/ যায়, হগিপ্রসঙ্গে ভাগবত বলিয়াছেন-_ 

“ভগবান লোক সকল স্থির মানসে প্রথমতঃ মহত্ত্ব, অহহ্কারতত এবং 
পঞ্চ তন্মাত্র দ্বার ষোড়শ কলাম্থিত পৌরুষরূপ অর্থাৎ একাদশ ইন্তরিয় এবং পঞ্চ 
মহাভূত এই যোড়শ অংশ বিশিষ্ট বিরা্মৃর্তি ধারণ করিয়াছিলেন।& 

ভাগবত এই বিরাট পুরুষের বু কর-চরণ-মন্তক-বদনাদি বিশিষ্ট কল্পিত 
গের উপন্থাপ করিয়া গশ্চাৎ বলিতেছেন, “বিশুদ্ধ, রজন্তমোগুণঘয়ের অশপষ্ 
যে নিরতিশয় মত্ত তাহাই তাহার যথার্থ রূপ। এই রূপ যোগিগণ অনল্প জানরগ . 
চক্ষু্বার! সর্বদাই দেখিতে পান» ৭ 

ভাগবত আরও বলিয়াছেন-_ 

“এই বিরাটুমৃর্তি নানা অবতারের বীজ অর্থাৎ যখন যে অবতারের প্রয়োজন 
হয়, তখন ইহা হইতেই হইয়া থাকে; অথচ অব্যয়, করদাপি তাহার বিনাশ নাই 
এবং তাহা মকলের নিধান অর্থাৎ কার্ধযাবসানে গ্রবেশস্থান। অপর, ইহা! থে 
কেবল অবতারেরই বীজ এরূপ নহে, কিন্ত সৃষ্ট বস্ত মাত্রেরই বীজ, কেননা যাহার 

ংশে বরহ্ধা উৎপন্ন হইয়্াছিলেন এবং তাহার অংশ হইতেই: মরীচি, অঙ্গিরা 
গ্রভৃতি গ্রজাপতিগণ জন্নিগ্াছেন, আবার এ মরীচ্যাদির অংশ হইতে দেব, 
তিত্যক্‌, নরাদির উদ্ভব হইয়াছে। স্থতরাং বরারধি নকলের বীজ।” £ 

ভাগব্তকার ইহার পরে একাদিক্রমে ২২টা অবতারের বর্ণনা করিয়াছেন। : 
* জগৃহে পৌরষং রূপং ভগবান্‌ মহদীদিভি। 

সম্ভতং ঘোঁড়শকলমাদৌ লোকমিহক্ষয়া। ১৩১ 
1 গগ্ঠপ্তাদো রূপমদত্রচক্ষুষা সহম্পাদোরুতুজীননাডুতম্‌। 

সহমূর্ধরবপাক্ষিনাঁসিকং সহম্মৌল্যনবরকুণ্ডলোল্মৎ॥ ১/৩৪ 
4. এতন্নীনীবতারাাং নিধানং বীজমব্যয়মূ। ও 

যগ্যাংশাংশেন হৃজ্যন্তে দেবতি্ধ্যঙ নরাদয়। ৩৫ 


৮0:১৩ 7 কুপ্চাবতার-রহস্ত। 
_ ভতমধ্যে১৪শ ও ২০শ অবতার রাম ও কৃষ্ণ সংজ্ঞায় উল্লিখিত। সকল অবস্তা" 
রের কথ বলিয়া শেষে ভাগবত বলিতেছেন,-_ . 
"হে ছিত্গণ! সত্বপ্ণের নিথি ভগবানের অবতার অসংখ্য, কত বলিব। 
যেমন উপক্ষয়শূন্ত জলাশয় হইতে সহ সহম জলগ্রবাহ নির্গত হয়, তাহার স্থায 
ভগবান হইতে নানাবিধ অবতার হইয়াছে।” * 

ইহার পরে ভাগবতকার বলিলেন, পূর্বে যে মকল অবতারের কথা বলি- 
লাম, তন্মধ্যে কেহ কেহ পরমেশ্বরের অংশ, কেহ কেহ ব! তাহার বিভূতি। 
কিন্ত শ্রীকৃষ্ণাবতার মর্ববশক্িত্ব হেতু সাক্ষাৎ ভগবান্‌ নারায়ণ। এই জগৎ 
দৈত্যগণে উপক্রত হইলে, যুগে যুগে এ সকল মুর্ভিতে আবিভূর্তি হইয়৷ ভগবান্‌ 

.দৈত্যগণের বিনাশ পূর্বক লোক দকলকে নিরুপদ্রব ও স্থুখী করেন। " 
আবার ভাগবতের-১*ম স্বন্ধে ২য় অধ্যায়ে ভগবান্‌ বিশ্বাতব। যোগমাঁয়াকে 
. নিয়োগকালে ততগ্রতি এইরূপ আদেশ করেন। যথা-_ 

“আমার শেষাখ্য যে ধাম (অংশ) তাহ! দেবকীর গর্ভ হইতে 'আবর্ষণ করিয়া 
রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত করিবে। তাহার গরে আমি অংশভাগ দ্বার! দেবকীর 
পুত্রত! লাভ করিব। আর তুমি নন্দপত্বী যশোদার গর্ভে উৎপন্ধ হইবে।» & 

পাঠকগণ! উপরি উদ্ধৃত ভাগবতপুরাণীয় প্রমাণ সকল' পর্যালোচনা 
করিলে শ্রীকৃষ্ণের অবতার-রহস্ত সম্বন্ধে যেক্বপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে 
পারে, তাহা নিয়ে সংক্ষেপে বলিতেছি।-_ 


* অবতারা হসংখোয়। হরে স্নিধরষিজাঃ। : 
ধথাবিদাসিনঃ কুল।াঃ সরসঃ হাঃ সহধঃ॥ ১1২৬ ৃ 
অনান্য পুরাণে দশ. অবতীরের বর্ণনাই দেখা যায়, ষথা-_মংগ্ত, কুর্ম, বরা, নৃমিংহ, বামন, 
পরশুরাম, রামচন্ত্র, বলরাম, বধ ও ককি। 
+ এতে চাংশকলা; পুংসঃ কৃষস্ত ভগবান স্বয়মূ। 
ইন্্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়স্তি যুগে যুগে। ১১৩২৮ 

1. দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকমূ। 

. তৎ মন্নিকষা রোহিণা। উদরে সন্নিবেশয় ॥ ৮ 

 অধাহমংশভাগেন দেবক্যাং পুত্রতীং শুভে। 


প্রা্যামি তব যখোদায়াং নন্বপত্ত্যাং ভবিষ্যসি॥ ৯. 
১০ম স্বদ্ধ, ২* অধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেব।. ৪8... 
প্রথমতঃ জান! যায়, পরমাত্মার প্রথম দেহ বিরাট্‌ পুরুষ, ইনি সকল... 
অবতারের বীজ হ্বর্ূপ এবং ঘকল অবতারের "নিধান* অর্থাৎ, কারধ্যাবসানে - 
উহাদিগের প্রবেশস্থান। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কৃষ্ণাবতার, অন্থান্ 
অবতারের গ্তায় এই বিরাট্‌ পুরুষ হইতেই অবস্ঠ ১০ হইয়া ইহাতেই 
বিলীন হইয়! থাকিবেন। 

দ্বিতীয়তঃ জান। যায়, দত্বগুণের নিধি বিরাট পুরুষ হইতে অসংখ্য অবতার 
হইলেও তাহার “উপক্ষয়” হয় না। যেমন সধুদ্র হইতে ক্ষত্র ক্ুত্র বহু জল- 
প্রবাহ নির্গত হইলেও উহার কোন ক্ষতি হয় না। ভাল! এই দৃষ্ান্তের 
কি ইহা তাৎপর্য নহে যে, বিষু (পরম ব্রন) সমুদস্থানীয় আর কৃ উক্ত 
সমুদ্রের ুত্ব একটা জলগ্রবাহ তুল্য? যদি বল (যেমন ্রীধর .ছ্বামী নিজ 
টাকায় বলিয়াছেন) যে, & অন প্রবাহই মূল জলাশয়ের তুল্য সর্বশক্তিশীনী ) 
পরস্ধ সেরূপ হইলে মমুত্রের উত্তাল তরদমালার ও ক্ষত প্রবাহ-বক্ষে ত্রীড়। 
করা কিংবা উহাতে অরবগোত-রাজির সমাবেশ ও গতিবিধি ভরিয়| সাধন কিবূপে 
সন্তবগর হইতে পারে? সেইরূপ বিরাট পুরুষকে স্বৃহৎ সমূরর তুল্য মনে করিলে 
তাহা হইতে নিঃসৃত রাম রুষ্ণাদি অবতারগণ ক্ষত স্তর এক একটা জলপ্রবাহের 
সহিত তুলিত হওয়াই হুসঙ্গত। কিন্ত যদি ক্র স্তর জলগ্রবাহে মমুদ্রের আরোপ 
কর, তবে ক্ুত্র কুষেও বিরাট পুরুষের আরোপ স্বীকার করিতে হইবে। আর 
বিরাট পুরুষের অংশ বা বিভূতি মাত্র বলিয়া স্বীকার করিলে, উহা তাহার সকল 
শক্তির আধার, ইহা বলা কখন দঙ্গত হইতে পারে না। বোধ হয় গ্রন্থকার এ স্থলে 
কের প্রতি অতি সম্মান বা গৌরব গ্রদর্শনার্থ তাহাতে নারায়ণের দর্বশক্তির 
আরোপ করিয়া পূর্বোক্ত উপমার বিস্টাস করিয়া থাকিবেন। "নতুবা কৃষককে 
পুণরদ্ধ বলিয়া গ্রতিগাদন করা তাহার অভিপ্রেত নহে, কেননা সেরূপ করিতে 
গেলে ১০ম স্বম্ধের উক্তি দ্বারা তাহাকে স্ববগোবিরুদ্ধত| দোষে লিপ্ত হইতে হয়। 
তৃতীয়ত: ভাগবতকার বলিয়াছেন, অন্থান্ত অবতার ভগবানের বিভৃতি ্‌ 

বা অংশ, কিন্তু কষ স্বয়ং ভগ্বান্‌ নারায়ণ অর্থাৎ পূর্ণ। প্রদিদ্ধ টাকাকার 
ধর স্বামী “কফ ভগবান স্বয়ং” এই মুলাংশের ব্যাখ্যায় কফকে ভগবানের 
র্কশভিসম্পয় বুঝিতে বলিয়া অন্যত্র "অথাহ্মংশভাগেন” এই থলের ব্যাধ্যায় 
নানাবিধ অর্থনস্ভাবন! প্রকাঁশ করিয়া শেষে পূর্বোক্ত ছয়ং শবের সহিত এক- . 


৪৯ কষ্চাবতার'রহন্ঠ। 
বাকাত। রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়া অংশকে পূর্ণ বলিয়া! বুঝিতে বলিগাছেন। 
ইহা কতদূর সঙ্গত, তাহা নিরপেক্ স্ধীগণ বিবেচনা করিবেন । লেখকের মতে 
্ীকষ্ণের অবতার রহ্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাপুরাণের উক্তির সহিত এবং ভাগবতের 
ত বিভিন্ন উক্তির পরস্পর সামগুস্ত রক্ষা কর! উচিত বিবেচনা করিলে 

যং* শবের লক্ষার্থ যে অংশ, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। কৌতুহলের 
রর স্বামী ও তাহার অনুপরণকারিগণ প্রোকরূপে শান্্ীয় প্রমাণের পরম্পর 
একবাক্যতা৷ রক্ষার প্রতি তাদৃশ সন্মান প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। 
সে জন্য তিনি মূলের সর্বাত্র প্রযুক্ত অংশ শবে স্থলে * পূর্ণ এই বিপরীতার্থ 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 

ভাগবতে কৃষ্ণের দেহত্যাগের বিবরণ অন্যান্য পুরাণ ও হরিবংশের বিবরণের 
প্রায়ই অনুরূপ, অর্থাৎ যোগাবলঙনে স্বীয় আত্ম! পরমাত্মার সহিত একীভূত 
করিয়া সবস্থানে প্রস্থান কর! । বেশীর মধ্যে কেবল বৈকু্ঠ হইতে রথের আগমন 
ও তথায় গমন। কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণকে উঠিতে কেহ দেখে নাই। তবে শঙ্গ 
চক্র গ প্রভৃতি রথের অনুগমন করিয়াছিল, ইহা উক্ত হইয়াছে 

পরিশেষে আমর! ব্রচ্মবৈবর্ত পুরাণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 

. ইতঃপূর্বে মহাভারত ও প্রাচীন অ প্রাচীন পুরাণ হইতে কষ্ধের অবতাররহন্ত 
বিষয়ে যেরূপ প্রমাণ প্রদর্শন ও অনুশীলন কর! হইয়াছে, তাহার পর আর 
কোন অপ্রাচীন কাণীয় পুরাণের প্রমাণ আহরণ করার প্রয়োজন হয় না। পরস্ত 
যে পুরাণোক্তিতে দৃঢ় বিশ্বা স্থাপন করিয়া বঙ্গীয় বৃহৎ বৈষ্ণবমমাজ সংগঠিত 
হইয়া উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করিতে দেখা যায়, সেই পুবাণ নিতান্ত অগ্রাচীন 
কালে রচিত ষ্ঁ প্রচলিত হইলেও এস্থলে উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। কেননা, 
“উক্ত পুরা-বর্ণিত শ্রীকুষের . জন্ম ও নানীবিধ বাল্য, মধ্য ও অন্তযলীলা গ্রস্দ 
কতকাংশে অপেক্ষাকৃত অভিনব ও অলৌকিক হইলেও বর্তমান বনদীয় বৈষ্ণব 

সমাজ-বিশেষে তত্তাবৎ অত্যন্ত আদৃত। বিশেষ করিয়া, যে পুরাণে প্রীকৃষের 
| * অথাহমংশভাগ্নেন দেবক্যা; পুত্রতাঁং শুতে। ৯ 7 

.ততে। জগন্মলমচ্যুতাংশং । ১৮ 


ংশেন সাক্ষীৎ ভগবান্‌ ভবায় নঃ। ৪১ 
ভাগবত ১০ হক ২ অঃ।' 


তস্তিন্ন ভাগবতের অস্ঠন্ সথলেও কৃষ্ণকে ভগবানের অংশ বলিয়া নির্দেশিত দেখা যাঁয়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ. ৪9. 


শক্তিরূপ! রাধার নাম ও গ্রসঙ্গ সম্ভবতঃ গ্রথমেই নির্দেশিত, সেই ত্রদ্ধবৈবর্ত 
পুরাণের কোন.উল্লেখ না করিয়া আমাদের আলোচামান প্রবন্ধের উপসংহার 
কর! কথন উচিত বোধ হইবে না। সে জন্ত লেখক এস্থলে বাছল্যভয়ে প্রাঃ 
মূলের অনুবাদ মাত্র সংক্ষেপে নির্দেশে প্রবৃত্ত হইতেছে। 

(১) প্রথমতঃ পাঠকগণকে বিদ্িত করিতেছি যে, আদিম বা আমল 
দ্ষ-বৈবর্ত পুরাণ এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্তমান আকারের যাহা* 
পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের অবশ্ অবলম্নীয় হইবে। এই প্রচলিত ত্রশ্ধ- 
বৈবর্ত সম্বন্ধে স্থধীগণের অভিমত কি, তাহ! এস্লে অগ্রে আপনাদের সমক্ষে 
উপস্থিত করিতেছি। ৃ্‌ 

(ক) বিষুপুরাণের ইংরাজী অন্থুবাদক মহামতি উইলসন্‌ সাহেবের . 
" মতে এই পুরাণ, নকল পুরাণ অগেক্ষ। কনিষ্ঠ, অপিচ মতস্তপুরাণে ত্দ্ধবৈবর্তের 
যে লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহার সহিত এখনকার ত্রচ্মবৈবর্তের কিছু মাত্র মিল 
নাই। বর্তমান ত্রদ্ধবৈবর্তের আলোচন! করিলে ইহাকে কিছুতেই পুরাণ 
বলিয়া মনে করা! যায় না। * 

(খ) সদ্বিদ্ধান্‌ বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন ণ “প্রচলিত প্রদ্ষবৈবর্ডের 
রচনা প্রণালী আজকালকার ভট্টাচাাদের মত” 

(গ) বিশ্বকোষ প্রণেত। গ্রাচাবিষ্ঠামহার্ব নগেন্জ বাঁবু বলিয়াছেন, 

“প্রচলিত ত্রহ্ধবৈবর্তে এত বেশী ভেঙ্গাল মিলিয়াছে যে, আদি অন্তিম 
জিনিষ বাছিয়া লওয়া অসস্তব। প্রচলিত গন্মপুরাণ অপেক্ষা ৪ ইহা আধুনিক 
গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়, এদেশে মুমলমান অধিকার বিস্তৃত হইলে ও হিন্ুমুসলমান-.. 

'অবে নানা জাতি উদ্ভুত হইতে থাকিলে এই পুরাণের হট % 

এ দিকে ব্শ্ববৈবর্তকার গ্রন্থের প্রারস্তে (ত্রদ্ষধণ্ডে) বলিতেছেন, ব্র- 
বৈবর্ভ গুরাণ দল পুরাণের মধ্য নারভূত। ইহ অনান্য পুরাণ, উপপুরাগ, ও . 
বেদের ভ্রমনিবারক এবং হরিভক্তিকারী। $ | 


পেপাল 


ন্ বিশ্বকৌঁ, পুরাণ শব ৫৬) গৃঃ। 

1 বঙ্কিমবাবু কৃত কৃষ্চচরিত্র ৫৮ পৃঃ । 

$ বিশ্বকৌষ, পুরাণ শব ৬৪৭ পৃঃ 
 $ এই পুরাণকারের উক্তির তার অব এই়প বুঝিতে হইবে যে, ধবৈধর্ডের কৌন 


টে রে কষ্ণাবতার- বহন 
- এদিকে আধ্যসমাঙ্জে বেদ অপৌরযের, অত্রান্ত ও অগ্রমেয় বলিয়া চিরগরমিদ্ধ 
নী এই ব্র্ধবৈবর্ত পুরাণকার সেই বেদের ভ্রমণংশোধক হইতেছেন। 
যিনি বেদের ভ্রম নিবারক, তিনি তো! পুরাণ উপপুরাণের ভ্রম মংশোধনে যে 
সম্যক সমর্থ হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? বস্ততঃ এরূপ অন্ত 
অদ্ভূত কল্পনা-বিজ্স্িত দাস্তিক উক্তি বিঘ্্সমাজে নিতান্ত হেয় বলিয়া গণ্য 
হইবার ষোগ্য, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বর্তমান গ্রন্থ আধ্য সমাজের কির্প 
: অধঃপতনের সময়ে প্রচারিত ও অন্যতম পুরাঁণশাস্ত্রূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা 
ভাবিয়া স্থির কর! দুরূহ। যাহ! হউক, কৃষ্ণাবতাঁর সম্বন্ধে ইহাতে যাহা যাহা 
উক্ত হইয়াছে, তাহ প্রশ্নোত্তর আকারে সংক্ষেপে পাঁঠকগণের গোচরার্থে 
. এন্কলে উল্লেখ করিতেছি।, আশা করি, পাঠকগণ ধৈর্্যাবলঙন পূর্বক তাহা পাঠ 
করিবেন। 
পরশ্ন। প্রীরষ্ণ কে? 

উত্তর। “তিনি ্বেচ্ছাময়, মকলের কারণ, আধার ও পরাৎপর। তিনি 
বং মঙ্গল স্বরূপ, নিু৭, অব্যক্ত, জঞানম় বন্ধ, আদি পুরুষ এবং পরমেশ্বর ৮ 

(ব্র্ষখণ্ড) 
প্র। ভবে আবার তাহার রূপ ও দেহ থাকিবার কথ কিরূপ? 

. উত্তর। কেন? "সেই আননদকর নিরাকার পরাৎ্পর, জ্যোতির অন্ত 
রালে অতি রমণীয়রূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি নৃতন জলধর সদৃশ শ্তাম- 
কলেবর। তাহার লোচন্ঘয় রক্তপন্ধজ তুল্য। তাহার মুখকমল শারদীয় 
পূর্ণ শশধরের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট। অধিক কি, ঘনেই মনোহর রূপ কোটা কনদ- 
পের লাবগ্যলীলার আধার। তিনি দ্বিতু্জ মুরলীহত্ত, পীতবসনধারী ও ঈষৎ 
হাস্তযুক্ত। দেই ভক্তবৎমল উৎকৃষ্ট বহু রত্ব-ভূষণে ভূষিত। তাঁহার সর্ববাঙ্ 
উক্তি যদ্দি বেদ ও পুরাণের উক্তির বিগরীতও হয়, কিংবা! এ সকল শীতে যাহা উক্ত হয় নাই অথচ 


ইছাতে বর্মিত হইয়াছে, এরগ হয়, তাহা অত্রান্ত ও অতি সত্য বলিয়। ্ীকা্ধ্য ও আদৃত হওয়া 
উচিত। ইহাতে বিবৃত আন্ত বিষয়ের কথ দুরে থাকুক, এক শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গই যেন উপরিউক্ত 


_:,পুরাণৌন্তির উদদত্য অভিব্য্ত করিতেছে। মুীগণণ দেখিবেন, প্রীৃঞ্চ বিষয়িণী কথা যাহা 


ূ ; বেদ, পুরাণ ও মহীভাঁরতে এমন কি, তাগবছেও নাই, তাহা বর্াবৈবর্তে বর্ণিত হইয়াছে; আর 


: :, যাহা বেদ পুরাণে আছে তাহ ব্গাবৈবর্তে উল্লিখিত হয় নাই। বদনা তাহা কারের 


? শ্নতে ভমাত্মবক ! 


ৃ গরম গরিষ্ছো। | ৪৯ 
চন্দন কন্তরী ও কুদ্কুমে অঙবিগ্ত। তাহার বকষস্থল শ্রীবৎম চিহিত ও কৌন্ততমধিতে : 
বিরাজিত। তিনি উৎকৃষ্ট রত্বনির্শিত কিরীট ধারণ করিতেছেন। সেই বনমাঁলা- 
 বিভূষিত সনাতন ভগবান্‌ পরম বদ্ধ রত্বদিংহাসনে আমীন | তিনি স্বেচ্ছাময়। 
তিনি সকণের কারণ। তিনি সকলের আধার এবং পরাৎগর। সেই. 
গোপবেশধারীকে দেখিলে কিশোর বয়স্ক বলিয়া বোধ হয়। সেই ভক্ানগগ্রহ- 
তত্গর পরিপূর্ণতম" ইত্যাদি ইত্যাদি_“সেই রাসেশ্বর মুণ্তি শান্ত ও রাস. 
মলের মধাস্থিত। * ** সেই নিপুণ, নিত্য বিগ্রহ, আদিপুকুষ পরমেশ্বর, 
অব্যক্ত প্রন্তি হইতে অতীত এবং পুরুহূত (ইন্) ও পুরুষ্টত। শীস্তিগুণাবল্বী : 
বৈষবগণ সেই সত, স্বতন্ত্র, ধিতীয়, পরমাত স্বরূপ, গরায়ণ শাস্তিমতি হরিকেই 

আরাধনা করেন।” ব্রক্ষখণ্ড, ২য় অধ্যায় । 

". প্র। প্ররুতির পারে কোথায় রাসমণ্ডল? 

উ। “পূর্বে গ্রল়ফালে কোটা কা তুল্য ্রভাগালী অসংখ্য বিশ্বের কারণ : 
ও অবিনশ্বর জ্যোতিঃপুপ্রই কেবল বিদ্যমান ছিল। স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বরের সেই 
উজ্জল জ্যোতির্বধ্যে মনোহর লোকত্রয় বিলীন ছিল। দেই লোকল্রয়ের 
উপরিতাগে ঈশ্বরের ন্যায় অবিনশ্বর ভ্রিকোটা যোজন ববিস্তীর্ঘ মগুলাক্কৃতি 
গোলোকধাম পরমেশ্বরের যোগবলে অবস্থিত। * * * প্রলয়কালে উহাতে 
কেবল শ্রীকৃষ্ণ এবং স্থষ্ি সময়ে গোপ গোপিকাগ্ণণ অবস্থান করেন। & * * 
এই গোলোকের মধ্যে রাস মণ্ডল (রাস মণ্ডলের মধ্যে রাদেশ্বর 
প্ীৃষ্ণ )। | 

গ্র। উচ্চে বৈহুঠ কোথায় এবং মেখানে কে থাকেন? ১ 

উ। এ গোলোকধামের দক্ষিণে পঞ্চাশ কোটা যৌজন অধোদেশে ভাহায় 
সমান মনোহর বৈকুঠ। ইহা কোটী যোজন বিস্তৃত ও মগলাৃতি। উহ 
গ্রলয়ে শূন্য ও কুটি দময়ে লক্ষী নারায়ণ যুক্ত। বৈরুঠে অবস্থিতি কাবে, জয়া 
মৃত্যু আদি শুন্য চতুতূঞ্জ নারায়ণের পার্যদগণ ৰিরাজ করেন। 

গ্র। কৃষ্ণ থে স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বর ও সকলের কারণ বলিয়াছ তাহার 
বিশ্ব স্থির ক্রম কিন? | 

উ। হখন তিনি মানসিক আলোচনা! পূর্বক বিশ্বাদি স্বচছাক্রমে কৃষ্টি 
করিতে গ্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন (১) তাহার দক্ষিণ পার্থ হইতে স্থির কারণ 

র্‌ র্‌ 


78০... কৃষ্ণাবতার-রহন্ঠ। | 
স্বরূপ মুষ্িমান্‌ গুণতরয় সর্বাগ্রে আবিভূর্ত হুইল, পরে (২) তাহ! হইতে 
'মহদাদির উৎপত্তি হয়। তাহার পর (৩) পুনরায় দক্ষিণ পার্থ হইতে শ্ঠাঃ- 
কলেবর, যুবা, পী বসন ও বনমালাধারী চতুভূণ্ প্রত স্বযং নারায়ণ আবিতু্ত 
হন। * তাহার মুখকমলে ঈষৎ হান্ত ও টি শঙ্খ চন্ধ গা পল্স বিরাজ 
করিতেছে। বক্ষ-স্থলে শ্রীব্ম চিহ্ন স্বশোভিভ। সেই শ্রীনিবাসের সুন্দর 
প্রপলাবণা কামদেবের তুল্য। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নম্ুখীন হইয়া কৃতাঞলিপুটে স্তব 
করিয়াছিলেন। পরে (৪) পরমাত্া শ্রীকৃষ্ণের বাম গাশ্ব হইতে শুদ্ধ ্কটিকের 
য় শুরুবর্ণ পঞ্চবদন দিগ্র মহেখর আবিভূর্তি হইলেন। তিনি যোগ্সিগণের 
গুরুর গুরু, মৃত্যুর মৃত্যু স্বরূপ এবং মহাজ্ঞানী। তিনি হুখদৃশ্য, বৈষণবগণের 
শ্রেষ্ট বর্ধতেজে প্রজলিত। তিনি কৃষ্ণপ্রেম হেতু গুলকাক্থিতগাত্্ ও দাঞ্চনেত্র 
হইয়া ৪7 শ্রীকষ্ণকে ত্তব করিলেন। | 
তাহার পরে (৫ ) শ্রীকুষ্ণের নাভিকমল হইতে এক মহাতগম্বী কমগুলু- 
হস্ত বৃদ্ধ আবিভূ্ত টা নেই যোগী ও শিল্লিগণের ঈশ্বর চতুন্মুথ সকলের 
জনক এবং গুরু। ইনি বেদমাতা সাবিস্্রী ও দরম্বতীর কান্ত । 
অনন্তর (৬)'পরমাত্মার বক্ষ-স্ছর হইতে সর্বজ ও সর্ধ-বিষয়ের দাক্ষী 
শুরুবর্ণ জটাধারী এক পুরুষ আবিভূ্ত হইলেন, তাহার নাম ধর্ম 
ইহার পর : ৭) পরমাত্মার মুখ হইতে বাঁগখিষ্াত্রী সরশ্বতী দেবী আবি- 
ভূত হইলেন। 
তাহার পর (৮) পরমাত্মা শ্রীকুষ্ণের মানস হইতে টা 
ই গৌরবর্ণা অপরা এক দেবী আবিভূ্তা হইলেন। তিনি সন্মিতা ও নবযৌবনা | 
ইনি মাধবী মহাগক্্ী। 
ইহার গর (৯) গরমেশ্বরের বুদ্ধি হইতে সকলের . আধিষঠন্রী দেবত। এক 
দেবী আবিভূ্তা হইলেন। তিনিই পরমেশবরী পতি এ রী ক 








* আবি তংগন্টং হয নারীয়ণ: ্রভুঃ। 
শ্যামো যুবা গীতবাঁদা বনমালী চতুভূঃ। 
০০ ক এ এ 
শ্রীপুর: সত্ব তু্টাব তং পুটাপ্ললিং॥ - 
ক্ষ, ৩ অঃ। 


প্রথম পরিচ্ছে্। ৫১. 
 তুঙজ! দেবী দূর্গ নামে প্রসিদ্ধ ও দুরগতিনাশিনী। তিনি পরমাত্মার শ্তিস্বরূপা 
এবং সমস্ত জগতের জননী। (ত্র,ত্র, ও অধ্যায়) ৪8110 
তত্পরে ( ১০) শ্রীকষের রমনা গ্র হইতে দাবিত্রী দেবী গাবিভূতি হন। 
ইহার পরে (১১) পরগা। শ্রীকষের মানদ হইতে পঞ্চবাণ কামদেব এবং. 
তাহার বাম পার্শ হইতে রতি উৎপকন| হইয়াছিল। ইহাকে অবলোকন মাঝে 
দ্বার রেত:পাত এবং তাহা হইতে বরুণ, বায়ু গ্রতৃতি দেবত| উৎপন্ন হয়।, 


আশ্চর্যের বিষয়, অব্যর্থ কামবাণের প্রভাবে পরমাত্। শ্রীকষেরও রেতঃগাত .. 
হওয়ায় সেই রেতঃ হইতে ডিস্ব এবং রী ডিস্ব হইতে (১২) মহৎ বিরাটুমর্ির 
আবির্ভাব হইল। এই বিরাট মূর্তির এক একটী লোমকৃপে এক একট ব্রহ্ষাণ্ড। 
সর্ধধার সনাতন মহাবিষ্ণ নামে বিখ্যাত এই বিরাট্মূর্তি পুরুষই পরমাত্ম। -. 
“শ্রীকের যোড়শাংশের একাংশ মাজ। ইত্যাদি, ইত্যানি। 
| (এ, ৪ অধ্যায়) 
গ্রঃ। রাধার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? 
উত্তর। ব্রদ্ধবৈবর্ত গুরাণকার দৌতিথুখে বলিতেছেন, ভগবান্‌ গোলোক* 
নাথ পূর্বন্থ্ট দেবগণের সহিত রাসমগুলে গিয়। অবস্থিতি করেন। তৎপরে 
রাসমগলে শ্রীকষের বাম পার্শ্ব হইতে এক কন্তা আবিভূ্ত| হইয়াই শ্রীরুষণের 
গাদপন্মে অর্ধ্য দিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন। সে জন্য তীহার নাম রাধা 
হইল। সেই রাধা পরমাত্া! গ্রকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও গ্রিষ্নতমা। 
রাধা আবির্ভাব মাত্রেই ষোড়খবর্ষীয়। এবং জগতের যাবতীয় হুন্দরী হইতেও 
মৌনদাবতী। পরে রাধা প্রকে সন্তাষণ পূর্বক তাহার বদনকমল নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে মহন্ত বনে রত্বসিংহাসনে উপবেখন করিরেন। . এই সময়ে 
রাধার লোমকুপ হইতে রূপ ও বেশ রচনায় তত্দৃণ লক্ষকোটা গোপান্বনাগণ 
আবিভত হইল। এরপ খ্রক্ষের লোমকুপ হইতে তৎদদৃশ ভ্রিশকোটা 
গোপগণ আবিভূতি হইল। এন্ধপ গোসমৃহ, বলীবদ, সবৎম| স্থরতি ও 
কামধেছগ আবিভূ্ত হইল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ( এ, ৫ অধ্যায়) 
্ধবৈবর্তে কৃফমুখে রাখাতত্ব যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ; 
- শ্ীক্ণ হরি বলিলেন, তুমি আমার প্রাণাধিক মঙ্গলদায়িনী গ্রেয়মী রাধিক]। 
যে তুমি, সেই আমি। আমাদের কোন ভেদ নাই। যেবপ ক্ষীরে ধাবল), 


স্২:3, ॥. - কৃষযবতাগ-গহত। ্‌ 
_ অগ্নিতে দাহিকা শি, 'গৃথিবীতে গন্ধ গ্রভৃতি নিয়ত অবস্থান করে মেইব্বপ 
আমিও তোমাতে নিত অবস্থান করি। যেনণ কুলান মৃত্তিকা ব্যহীত ঘট 
ির্খাণ করিতে গারে না, সরকার কচ বর্ণ ভিন কৃগুল নির্ঘাণ করিতে পারে 
না, সেইরূপ আমিও তোমা ডিন স্টি করিতে জক্ষম হই না। তুমি কির. 
আধার স্বরূপা। আমি বীন্ স্বন্ূপ। অতএব হে দাধ্বি! এক্ষণে তুমি 
জামিয়া আমার উজ্জ বক্ষঃস্থলে তোমার শয়নস্থান কর। *ঈ* 

অন্যন্, "তুমি রী তুমি সন্ত, তুমি আধার শ্বরূপা! এবং তুমি আমার ও 
মকলের শত রূপা | হে রাখে! তুমি সী, আমিই পুরুষ, এইটা বেদে নির্ণাত 
হইয়াছে এবং তুমি সরবস্য়গা, আমি সর্বরূপ | যখন আমি তে স্বরূগ, তখন 
তুমি তে স্বরূপিণী। হে সুন্দরি! যে লময়ে আমি যোগে র্বাবীজ স্বরূপ হই, 
তখন তুমিও পর্বত স্পা ও মবন স্ীয়প ধারিণী হইয়া থাক। তুমি আমার , 
 অর্দা সন্ত মূদপরন্কৃতি, তুমি শক্তি, বুদ্ধি) জ্ঞান ও তেঙগে 'আমার তুনযা। 
* * & ত্রদ্মা, অনন্ত, শিব, ধর্ম, নর-নারায়ণ খষিদবয। কিল, গণেশ, কার্তিকের 
রদ্ভৃতি সকলেই আমার প্রি এবং লক্্মী, সরস্বতী, রগ, সাবিত ইহার! গ্রককতি 
দেবী, আমার প্রিয।। কিন্তু তোমার মান কেহই প্রিয় নাই। ইত্যাদি। 

আবার, রাধাও ্রষ্কের নিকট আত্মপরিচয় এইরণ দিতেছেন। যথা 
“হে মায়েশ! আমি তোমার ভক্ত হইয়াও ত্দীয় ঈদৃশ মায়াজালে আচ্ছন্ 
হইয়াছি। অথবা তোমার মায়ায় আমা-দৃশ কত ব্যক্তি নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। 
আমি একজন-ভজ্তের শীপে ধরাতলে গোপিকারপে অনমগ্রহণ করিয়াছি। 
আবার তোমার সহিত শত বর বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে হইরে ।” * ইত্যাদি। 

এ পুরাণের একস্রে,_ ৃ 

বশত বুকভাঙগুর কন্যা রাধা রাগাণের মহিত যখাবিধি বিবাহিত হওয়ার 

_ কথা, অন্যত্র কৃষ্ণের সহিত এক অরণ্য মধ্যে বেদ মন্ত্র পাঠদ্হকারে হোমাদির 

 অনঠানাননতর ও ব্দ্ধার পৌরোহিত্যে উহীর পুনরায় বিবাহ, তান্তর উদয় 
.. যথেজিত ইব্িযতৃত্তি সাধন বর্ণনা ৭ এবং গুনঃ অন্যত্র গোপিকা সহ নিজ 








.. * ভ্ৈকসত পাপেন গৌপিকাহ মহীতলে। 
শতবর্ষঞ্চ বিচ্ছেদ ভবিতা মে তয় সহ। ৮১ 
1 জন্বথও ১৫ অঃ। ৪ 


সঙ্গ 


. প্রথমপরিছেদ। ৪৫. 


ভাবে জনমীড়া প্রসঙ্গে বকষ্থল-্থাযিনী প্রিয়া রাধা সহ মাধব মাধবীক যন্ত 


পান করিয়াছিলেন, বিবৃত হইয়াছে। * ইত্যাদি_-এ, এ, 


কিং বহনা, তরদ্ধবৈবর্তক্ার খাষি-নারায়ণের মুখে যেকপ বর্ণনা! করিয়াছেন, | 


. ভাহাতে কৃষের সহিত রাধার ও অপরাপর গোপিকাদের, তথ। বিরজার লীলাদির 
যেরূপ চূড়ান্ত আদিরদ-ঘটিত বৃত্তান্ত নির্লজ্ভাবে বর্ধিত হইগাছে) (গ্রকৃতিধণের 
২৮ ও জন্মধ্ড ৩ অধ্যায় দেখ), তাহ! নিজে গাঠ না করিলে বিষয়টা কিছুস্ 
ৃদয়ঙগম হইতে পারিবে না। কাহারও কৌতুহল হইলে তিনি উহ! গাঠ করিয়া 
তাহা চরিতার্থ করিতে গারেন। ফলত; নীতির অন্থুরোধে রা তাহার 

আভাদও এন্থপ্ে গ্রকাশ করিতে নিরন্ত হইইলাম। 

গ্র। ব্রদ্ধবৈবর্তে কৃষ্ণের জনমবতান্ত' কিরূপ বর্ণিত আছে? 

উ। দৈবকী প্রসবকালে ভূমিতে পতিত হইলে "জঠর হইতে বাযু সকল 
নিঃস্থত হইল, সেই মগয়ে ভগবান্‌ কৃষ্ণ দিব্যরূগ ধারণ করতঃ দৈবকীর -ৎপদ্- 
কোষ হইতে আবিভূতি হইলেন। তখন তাহার কমনীয় মনোহর মুণ্ি গ্রকা- 
শিত হইল। তিনি দিতুজ, হস্তে মুরলী” ৭ ইত্যাদি ইত্যাদি। 

এইকগ কৃষণকে দেখিয়া ননত্ীক বন্থদেব স্তব করিলে কৃষ্ণ বর দিয় নিজ 
জন্মের হেতু এইরূপ বলিয়াছিলেন, যথ|-_ 

“আপনি আমাকে তগস্ত। দ্বারা অত্যন্ত আরাধনা করিয়াছেন এবং আমি 
্ত্যক্ষাবে আপনাদের সমীপে উপস্থিত হইলে আগনি আমাকে দেখিয়া 
আমার ন্যায় পুত্র গ্রাপ্তিরপ বর প্রার্থন! করিয়াছিলেন, আমিও “আমার ন্যার 
পুত্র হইবে এই বর প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু এরপ বর প্রদান করিয়া 


* প্রতস্থৌ গৌঁপিকা সীর্ঘং রাধাবব্ষস্থলস্থিতঃ | 
ক্ষণং পপৌ চ মাধবীকং প্রিয়য়। সহ মাধবঃ] এ ৩৫ অঃ 
1 নিঃসদার চ বাযুশ্ঠ দৈবকীজঠরাং তড:| ৭৩ 
তত্ৈব ভগবান্‌ কৃফে দিব্যরপং বিধায় চ। 
হংপন্মকোধা্‌ দৈবকা! বহিরাবিতবরভৃধ | ৭%. 
অতীব-কমনীয়ঞ্চ শরীরং হুমনোহরম্‌। 
দ্বিতুজং মুীহ্তং শ্ষরন্মকরকুণলমূ। ৭৫: 
৫ জনখণ্ড। ৭ অঃ 





চা 


88. কৃষ্ণাবতার-রহস্য। 


মনে চি করিতে লাগিলাম থে। আমার সমান এ জগতে বেছই নাই) 
অতএব দেই জন্য আমিই স্বয়ং আপনাদের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছি। 
হে তাত! আমি পূর্বে অদিতির গর্ভে আপনার অংশে বামনরপে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলাম। বর্তমান সময়ে আপনাদের তগগ্যাফনে পুনর্ধার পরিপূ্ণতম 
ুন্রবূপে অবতীর্ঘ হইয়াছি। * * * “তৎপরে হরি বালকরূগ ধারণ 
. ক্লরিলেন।” 
শ্রীকফজন্মখ্। ৭ম অঃ। 
_ প্রীকুষের মর্তানীর। মংবরণের কথা-বর্ববৈবর্তে যেরূপ বর্িত। দেখা যায়, 

_ ক্তাহাতে তাহার মাননেহ ত্যাগ ব। অঙ্জুন কর্তৃক তাহার মৃঙদেহের সংস্কার 
করার কথা আদৌ উ্লিথিত হয় নাই। তিনি বদন্ব তুর মূলোখিত প্রতিমায় 
প্রবেশ করিলেন, তখন ত্রদ্ধাদি দেবতারা তথায় তাহাকে স্তব করিতে: 
_আমিলেন, তদনন্তর গার্কতীর স্তববাক্য শ্রবণানস্তর “রত্বযানে আরোহণ 
পূর্বক সর্কোত্রম গোলোকধামে গমন করিলেন” এবং তথায় অগ্রে প্রস্থিত| 
“ গোপিকা সহ রাখার সহিত তত্রত্য রাসমগ্ুলের মধ্যে বৃন্দাবনে মিলিত হইয়া 
রমণ করিতে লাগিলেন। 
_. এক্ষণে ইহা বলা বাহন্য যে, একপ বেদ, মহাভাব্লত ও প্রাচীন গুরাণাদির 
বির অসঙগত প্রনাপোক্ধি সথুধীসমাজজে বখন কোনরূপ শান বলিয়াই পরি- 
৷. গৃহীত হইতে গারে না। | 

*. উপরে যেবপ শান্ীয় গ্রমাণ আহরণ ও প্রদর্শন করিতে পারিয়াছি, 
উপসংহারে তাহাদের মংক্ষেপো্তি করিতে গেলে এইরূপ বলা! যাইবে যে, 
বুষ্বংশোদ্তব বহুদেবতনয় কষের অবতারত্বে বৈদিক কোন গ্রমাণ গাওয়া যায় 
নাই। (মানি ধর্মশাস্ে অর্থাৎ স্বতিগ্রস্থেও কৃষ্ণের অবতারত্েরপ্রমাণাভাব। | 
মহাভারতের মুলাংশে কুষ্ণগ্রসঙ্গ প্রথমে উল্লিখিত দেখা যায়? উহাতে বিশেষ 
করিয়া! ভীম্মের মুখে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিলে কষ ব্রদ্ধটৈতত্ের 
এক অষ্টমাংশে নিন বুঝিতে হয়। আর, ইহা গীতাংশে গ্রকাশ যে, কৃষ্ণ যোগা- 
বস্থায় আপনাকে মঞ্তণ ব্রদ্ধ ভাবিয়া অর্জুনকে বলিয়াছিলেন (৪র্থ অধায়) 
. ষে, তিনি প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়। আত্মমায়ার মাহাযো যুগে যুগে নিজ দেহ 
সৃষ্টি করিয়। থাকেন অর্থাৎ অবতীর্ণ ছন। গীতার অন্তত্ধ (১ম অধ্যায়ে) 


প্রথম পরিচ্ছেদ। 4 
ভগবানের বছ বিস্ৃতির মধ্যে বৃষ্কবংশোৎপন্জ বাসুদেব. যে ভুগবানের 
অন্যতম বিভূতি অর্থাৎ অংশ, তাহ! গীতাকার ভগবানের মুখেই ব্যক্ত করিয়া 
ছেন। মহাভারতের পরিশিষ্ট থিল হরিবংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বয়ং বিজু 
বা! তদীয় অংশ-বিশেষ রুষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ দিকে মহাভারতের 
অনুগীতায় রুষ-অজ্জূনের প্রশ্নোত্তরে প্রকাশিত হইয়াছে যে, গীতার উপদেশ 
সকল তাহার যোগস্থ অবস্থায় কথিত হইয়াছিল। সে জন্ত তখন (ছারকাঠঠ 
রত্যাগমন কালে ) তাহার উহা পুন; ম্মরণ করিয়া বল৷ সামধধ্যাতীত। বিষ 
্রতৃত্তি মহাপুরাণে বিষ্ণুর অতি ক্ষত্র অংশে রৃষ্ণ মহষ্যরূপে অবতীর্ণ বা উৎপকধ 

« হইয়াছিলেন, ইহা জান! গিয়াছে। অপ্রাচীন স্রীমন্তাগবতের স্থল্বিশেষে যদিও 
য়ং বিষ রুষ্ণর্ূপে অবতীর্ণ বলিয়া বর্ণিত, কিন্ত অন্তত কু তাহার অংশ বনিয়া 
" উল্লিখিত দেখা যায়। অতএব মহাভারভীয় এবং প্রাচীন ও অপ্রাচীন পৌরাণিক 
প্রমাণেই কষ বিস্কর অংশাবতার বলিয়া অবধারিত ইন। (যদি কেহ পূরণের 
অংশত্ব স্বীকার না করেন, সে স্বতন্ত্র কথা, তাহ! এ প্রবন্ধে বিচাধ্য বিষয় নহে।) 
এদিকে জানা যায়, অরবাচীন রক্ষবৈবর্তকার এ মতের বিপরীত মত স্বীয় গ্রস্থ 
গ্রকাশ করিয়াছেন, যথা__কৃই নিগুগ, অব্যক্ত জ্ঞানময়-বপু এবং পরব, 
তাহা হইতেই বিষু, নারায়ণ, বিরাট্‌. পুরুষ, তথা অভূতপূর্ব ও সর্বোৎকৃষ্ট 
রাধাপ্রক্কৃতি প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে । এই মত বৈষ্ণব সম্াদায়ের কতক 
লোক ভিন্ন বিছজ্জনেরা কেহই বিশ্বাস করেন, এমত বোধ হয় না। পরস্ধ 
বিস্ময়ের বিষয়, বঙ্গীয় নব) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গ্রখ্যাতনামা টৈতন্তদেব 
শান্্পারদরশী ও ্পত্ডিত হইয়াও কিরূপে যে অগ্রামাণিক ভাগবত সহ, এই | 
পুরাণ নামের অযোগ্য, ্রদধবৈবর্ভে সম্যক্‌ আস্থা স্থাপন ও তত্তদক্ত গোপীরুফ্ণ 
এবং রাধারুফপ্রেম-লীলা স্বীয় জীবনে পারিষদ-সাহায্যে অভিনয়-করত শেষে 
স্বীয় অভিপ্রায়ানুরগ রূপাস্তরিত-বৈষ্ব-ধর্মব দেশে দেশে প্রচার করিয়াছিলেন, 
তাহ অন্মদাদির বুদ্ধিগঞ্্য নহে )) | 

পাঠকগণ! এক্ষণে আমাদের বিচারধ্য রিষয় এই রহিয়াছে যে, যদি 
[কের অবতারত্ব বেদ ও স্থৃতি শাস্ত্রে উল্লিধিত না থাকে অথচ মহাভারত ও 


পুরাধাদিতে উক্ত হইয়া থাকে, তাহা | হইলে উহা কি গ্রামাণিক বলিয়া গণ্য 


হইবে না? 


8৮... 17:58) গতর 


. বধধিইহা বিশ্বাস করা যায় যে, মহধি কুধৈপা়নই বেদ বিভাগবর্তা ছিল 
ধিনি ্থের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্ত সত্ব নামক বেদান্ত দর্শন রচন| করিয়াছিলেন, 
ধিনি আবার ধর্দমমংহিতা৷ প্রণয়ন করিয়া ধর্ম মীমাংসা সমবদধ হ্বীয় অভিমত এই- 
রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পুরাণের প্রমাণ * বেদ ও স্মৃতির প্রমাণ অপেক্ষা 
হেয়, + আবার যদি নেই প্রাচীন মহ কুফধৈপায়নকেই সমগ্র মহাভারত 
'ও ভাব পুরাণের রচয়িতা বলিষা বিশ্বাস করা যায় ভাহা হইলে বে? 
ও স্থৃতি বহিভূ্ত কৃষ্ণের অবতারত্ব যে তিনি মহাভারত ও বিশেষ বিশেষ 
পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কিরূপে সঙ্গত বলিয়া মনে স্থান গাইতে 
পারে? ইদানীং অনেক গবেষণা ঘার! ইহা স্থিরীককত. হইয়াছে যে, কৃষ্ণ 
দৈগায়ন বোব্যাদ কেবল এক বাঁ ভিনখানি পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন, . 
অবশিষ্ট পুরাণনিচয় তাহার শিষ্য, প্রশিষা ও অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক মময়ে 
সময়ে রচিত হইয়| প্রকাশিত হইয়াছে । এরূপ হরিবংশ সহ সমগ্র 
মহাভারতও এক বেদব্যাস কর্তৃক রচিত হয় নাই। ই! হইলে মহাভারতের 
যে যে স্থলে এবং এরূপ পুরাণবিশেষের ষে যে অংশে কৃষ্ণের অবতারত্ব 
কার্তিত আছে, তাহা যে কৃষৈগায়ন বেদব্যাস কর্তৃক রচিত হয় নাই, 
তাহা অতি নঙ্ত বলিয়া মনে হইতে গারে।) এবং তাহ! হইলে এ সকল স্থ্গ 
গরবর্তী কালে গ্রক্ষিত বলিয়া অবধারণ করাও অনঙ্গত হয় না। । অধুনা কাহাকে 
কাহাকে এরূপও বলিতে শুন। যায় যে, কৃষ্ণের অবতারত্ব বেদব্যাস কর্তৃক না 
হইয়া যি অন্য কাহা কর্তৃক রচিত হইয়াই থাকে, তাহা হইলে উহা কেন গ্রহণীয় 
হইতে গারিবে না? তদুত্বরে এই বলা যাইতে পারে যে, দাধারণ লোকের রচনা 
বা উক্তি যুক্তিসঙ্গত হইলেও তাহা অবস্ঠগ্রাহথ হইতে পারিবে) কেননা খবি. 
প্রবর বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, বালকণ যদি যুক্তিযুক্ত কিছু বলে, তাহা উপাদেয় 

হইতে পারে? পক্ষান্তরে রাও যি অযুিযুক্ত বলেন, তাহা তৃণের নায় 





€ এখানে মহাভারতও পুরাণের সহিত এক শ্রেণীভু্ত গণ্য হইয়াছে। 

+ অতিস্বতিপরাানাং বিরোধো ধন দৃষ্ঠতে। 

তত্র তং প্রমাণন্ত তয়োদৈধে স্ৃতিব'রা ।-২ ৃ 
.. ব্যান মইতা। 


গ্রথম পরিচ্ছে। ৫ 
অগ্রাহথ। * তাৎপর্য এই, ব্ধার উক্তি যে বেদ, তাহা কাচ অযৌক্তিক নহে, 
মে জন্য বাল-ভাঁষিত যুক্তিযুক্ত কথাও যাহা, বেদও তাহা অর্থাৎ বোবং গ্রহ 
শীয়। অতএব কৃষ্ণের অবভারত্ব যদি বেদমম্মত বা অন্য কথায় যুক্তিসহ হইত, 
তাহা হইলে মহাভারতের, হরিবংশের ও পুরাণাদির উক্তি কেন, সাধারণ লোকের 
উক্তিও অবষ্ঠ সধীগণের নিকট গ্রাহ হইতে গারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
পরদ্ধ বিচারমুখে উহা যুক্িবহিভূ্ত এবং কাল্পনিক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে ।৯ 
এদিকে দেখা যায়, অনতি প্রাচীনঝালীয় সমাদ্রে এক শ্রেমীর লোক উদিত হই 
উল্লিখিত কৃষ্ণের অবতারত্ব ও লীলানিচ় বে, স্মৃতি এবং যুক্তি বহিভূর্ত হই- 
লেও উহাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। অপিচ ক$কে লীলাময় এবং অংশ 
বা পূর্ণ ভগবান্‌ রূপে অবধারণ পূর্বক বৈদিক প্রথ| পরিবঞ্জন করিয়া রূষ্কেই 

'উপান্ত দেবতা নির্দারণ ও তৎগরবষ্ঠিত ধর্ম ও আচারাদি অবলঙ্ন করিয়া একটা 
দল বা স্তরদায়েরসথষ্টি করেন। হিনু সমাজে উহা পূর্বে ভাগবত %* এবং পরবর্তী 
কালে, কৃষ্ণনহ রাধা উপাস্ত রূপে প্রবর্তিত হইলে তাহ! হইতে, একবিধ বৈফব 
নশ্রদায় সংগঠিত হইয়াছে। পরে এ অশ্প্রদায়ঘর হইতে ক্রমশ: বিভিন্ন গুরু 
গৌনাই নিযুক্ত হইয়! নান! গ্রচ্থ রচনা! ও মৌথিক উপদেশ দার ভারতের নানা 
স্থানে শুদ্ধৃষ্ণাবতার, রাধানহ রৃষ্ণাবতার এবং রাধামিত্র যুগলাত্মক চৈতন্ত বা 
গৌরাঙ্গাবতার মত, এবং তত্ান্প্িক প্রকল্পিত নানাবিধ সাধন, ভজন ও বাহ্‌: 
আচারাদির নিয়ম হিন্দু নর নারীর মধ্যে উত্তরোত্তর প্রচার করিয়া বছ বৈষ্ণব 
দশ্রদায়ের (তন্মধ্যে গৌরাঙ্গ সম্পরদায়েরও) হ্টি ও পরিপুষ্টি সাধনে কৃতকার্য : 
হইয়াছেন। এইরূপে সমাজের একপ্রকার ছুর্ধল প্রকৃতির লোকেরা বৈদিক ও 
্তাক্ত ধর্ম এবং আচারাদির বিনিময়ে অধুন! বিবিধ উপধর্্ম এবং আম্ুযঙ্গিক 
রুল্পিত সাধন, ভঙগন ও বাহ আঁচারাদিতে প্রবৃত থাকিয়া ছুর্ভ জীবন যাপন 
করিতেছে। আবার দেখা যাইতেছে, কালক্রমে এ মূল ভাগবত ও বিভিন্ন 
বৈধব সম্প্রীয় হইতে বনুবিধ ক্ষত ২ প্রশাধা উৎপন্ন হইয়া ইদানীস্তন সমাজে 
আরও নৃতন নৃতন ভাঙ্গ! দূল গঠিত হইতেছে। পরিতাপের বিষয়, এই সকল 


শী 





* যুক্তিযুক্তমুগাদেয়ং বচনং বালভাঁষিতম্‌। . 
অন্ততূণবদগ্রাহমপ্যুতং পল্পজন্মনা।--বৃহম্পতি | 
1 ৮২ পৃষ্ঠার টাকা দেখ। 


৮ 


৫৮ কৃষ্ণাবতার-রহন্ত | 


দলের মধ্যে ্ীরষের প্রকৃত অবভাররহস্ত বা তথ্য বিবেকবুদ্ধি রান দ্বার! 
অবগত হইতে চেষ্টা করে, এমন লোকের নংখ্য। অতি অল্পই। ' তত্তিন্, এ 
সকল মস্রদায় ও দলস্থ লোকের স্ব স্ব অবলগ্িত ধর্ম যে কিরূপ শান্ত্রমূলক 
এবং গুরু-পরম্পরাগত কি না, যজনের পরিণামই বা কি, তাহা জানিতে 
কোন চেষ্টাই করে না। অতএব উহাদিগের জন্য গীতার ভগবছুক্তি ও মানব 
ধর্মশান্তরের শেষ উপদেশ এ স্থলে উদ্ধত করিয়া বর্তমান প্রস্তাবের শান্্ীয় 
ংশ আলোচনার উপসংহার করিতেছি | 
গীতা | 
যঃ শান্্রবিধিমুৎহজ্য বর্ততে কামচারতঃ | 
নস দিদ্ধমবাপ্নোতি ন সখং ন পরাং গতিমূ। 
১৬ অঃ ২৩ 
অর্থাৎ যে বাতি * শান্ত অর্থাৎ বেদ বিহিত: ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক স্বেচ্ছা" 
চারী হয়, সে ব্যক্তি দিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, সুখ প্রাপ্ত হয় না, উৎরষ্টা 
গতি-্ব্গ বা মুক্তি (শঙ্কর) লাত করিতেও সমর্থ হয় ন|।) ২৩ 
মন্থ।_ 
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বোদশ্চ্ুঃ মনাতনম্‌। 
অশকাঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥ 
যা বেধবাহী: স্থৃতয়ো যাশ্চ কাশ কুদৃষ্টযঃ | 
স্বাস্ত! নিক্ষলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ শ্বৃভাঃ ॥ 
মন, ১২ অঃ ৯৪, ৯৫। 
অর্থাৎ-_“বেদই পিতৃ, দেন ও মহ্ষ্যের সনাতন চন্; ইহা অপৌরুষেয় 
ও অগ্রমেয়, ইহা স্থির মীমাংসা। যেসকল স্তবতি বোবহিভূর্ত, যে সকল 
শান বুদৃষটিপ্রেরিত, পরলোক সম্বন্ধে সে. সমুদয় নিচ্ষল জানিবে। সে সকল 
শান্ত তম:কল্পিত মাত্র। থে সকল শাস্ত্র বোমুলক নহে, পরস্তগুরুষক্লিত, 
তাহার! উৎপয় হইয়াছে ও বিনষ্ট হইতেছে। আধুনিকতা হেতু তাহাদিগকে 
নিক্ষল ও মিথ্যা বলিয়া জানিবে।” 
(শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত অনুবাদ ) 


দ্বিতীয় পরিচ্ছ্ 
এতিহাসিক আলোচনা 


সর আমরা কৃষের অবতার-রহম্যের এরতিহাদিক ভাগ আলোচনায় 
বৃত্ত হইতেছি। গাঠকবৃ্দ অবগত আছেন, প্রবন্ধের গ্রথমাংশের আলো- 
চনায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ফের অবতারত্ব বৈদিক বা ্মার্ডিক প্রমাণের 
বিষীভৃত নহে) টুথতরাং বর্তমান আলোচনায় আমাদিগকে মহাভারতীয় ও 
পৌরাণিক প্রমাণের আশ্রয় বইতে হইতেছে। ইহা রায় সকলেই স্বীকার করেম 
'ফে, স্ার্তিক কালের অবানে মহাভারত ও পুরাণাদি শান্তর আর্ধয.মমাজে 
গ্রচারিত হইয়াছে, তবে কাহার কাহার মতে কোন কোন প্রাচীন পুরাণ 
তপূর্বেও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাদের রচন! ও প্রচারের কাল নক 
পশাত্য ও ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক মতভেদ বিষবান আছে || 
এ দিকে আবার কোন কোন পাশ্চাত্য পঙ্ডিত ও তাহাদের অন্ুদরণকারী 
ভারতীয় কোন কোন কোবিদও রৃষ্ঃ ও গাুবদিগের অত্যায়ের কথা দূরে 
থাকুক, অস্তিত্বে রন বিশবাহীন। ভীহারা প্রচার করেন, উহাদিগের বিবরণ 
মহাভারতে করনাপরস্থত এবং কাব্যাকারে বিবৃত। তাহারা ভাবেন, কুরকষত্- 
মমর কুক ও পাঞচাল দ্বারা নিন হইয়াছিল, উহথীতে গাণডব বা রণ বলিয়া: 
কেহ নিগ্ত ছিল না। আমর! কিন্ত এরূপ অদ্ভুত মতে আস্থ। স্থাপন করিতে 
্রস্বত নহি। কেহ ২ আবার বলেন, মহাভারত প্রনকত প্রস্তাবে কাবা, ইতিহাম 
নহে এবং গুরাণও শী়ূপ। ফলত; অস্থধাবন করিয়। দেখিলে গ্রতীতি হইবে, 
মহাভারত ও পুরাণ কাব্যময় হইলেও উহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক 
এতিহাদিক সত্যও নিহিত আছে। সে জন্ত আমরা উক্ত উতকে মূদতঃ 
অবলদ্ন করিয়া অগ্টন্য প্রমাণের সাহায্যে কফাবতার-রহসোর এঁতিহাদিকতা 
যথাদাধ্য অনুশীলনে প্রবৃত হইতেছি। 

গ্রথমতঃ_ 

অহাভারত (ও অন্যান শন) গাঠে অবগত হওয়া যায় অতীব গ্রাচীনকানে 


ডি... কষ্যাবতার- শরহন্ত। 


দেব ও অন্ধ্র ( দৈত্য ও দানব) গণের পরস্পরের মধো বিরোধ ও বিরাৰ: 
গ্রবরূগে বিদ্যমান থাকায় উভয় দলে যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ত বিরাজ করিত। কোন 
এক মময়ে অস্থ্রগণ দেবগণ বর্তৃক নির্জিত ও নিহত হইয়া! মর্ভলৌকে 
মানবাদি বহুরধপে জন্মগ্রহণ করিয়া! তথায় ঘোরতর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 
অস্থর-প্রধান কালনেমি এধপে মর্ডে আদিয় উপ্রসেনের রসে কংসরপে জন্ম 
পরিগ্রহ করে। তংপূর্ব্র ও পরে অনেক টৈত্যদানবেরাও হত হইয়া মর্তে জন্ম 
নইয়। জরাদনব, শিশুপাল, বাণ, নরকান্থর, ছু্ঠোধন গ্রভৃতি বহু বলদৃণ্ গ্রবল 
গরাস্রান্ত, ঘোর অত্যাচারী রাজার আকারে গ্রাদুূ্ত হইয়াছিল। ইহাদ্রিগের 
পরস্পরের মধ্যে এবং প্রজাপুঞ্ধের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার মংঘটিত হইতে 
থাকায় পৃথিবী অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া ততগ্রতিকারার্থ দেবগণ সহ ত্রদ্মার 
সমীপে উপনীত হইয়া স্বীয় ছু'খবার্তা আবেদন করিয়াছিলেন। অন্তর্যামী 
পরমেদা বধ পূর্ব হইতেই পৃথিবীর ভারাক্রান্তাবস্থা অবগত ছিলেন 0) এক্ষণে 
পৃথিবীকে শরণীপন্ন দেখিয়া! তাহাকে বলিলেন, “বসথদ্ধরে ! তুমি: নিমিত্ত 
আমার নিকটে আদিয়াছ, ততমম্পাদনার্থ সমস্ত দেবগণকে নিযুক্ত করিৰ।” 
দ্ধ! এই বাক্য দ্বারা পৃথিবীকে আশ্বীসান্থিত করিয়া বিদায় করিলেন। (পরে 
্র্ধার আদেশ অনুসারে দেবগণ পৃথিবীর তার অপনোদনের নিমিত্ত স্ব স্ব অংশে 
ভূমিতে অবতীর্ণ হইতে কৃতনিশ্টয় হই! বৈকুঠবাসী মধুস্দনের' নিকট গমন 
করিয়! “নেই পুরুযোত্তমকে ইন্্র পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত কহিয়াছিলেন,* 
আপনি অংশ ছ্বারা তৃমগুলে অবতীর্ণ হউন, হরিও তথাস্ত বলিয়া স্বীকার 
করিলেন।” অনন্তর ধর্দ, ইন্দ্র, বন্ধ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতাদের অংশে 
মহাপরাক্রান্ত পাব ও অন্যান্য রাজন্যগণ এবং বিষ্ণুর অংশে কৃষ্ণ জনা গ্রহণ 
করেন।] অন্য স্থানে 'উক্ত হইয়াছে, যিনি সনাতন নারায়ণ, তাহার অংশে 
মর্ভলোকে প্রতাপবান্‌ বাসুদেব অবতীর্ণ হইলেন। আদিপর্ক, ৬৭ অঃ 
হরিবংশ পর্বের ৫৪1৫৫ অধ্যায়ে এই শেষাংশ কিছু ভিন্নভাবে বর্নিত দেখা 
ষায়। যথা--দ্েবগণ স্ব স্ব অংশে মর্তে পঞ্চ গাঁগবাদি কূগে অবতীর্ণ হইবার পরে 
দেবধি নারদ নারায়ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া বৰিয়াছিেনটু“বখন দেবগণ স্ব সব 
অংশে অবভী্দ হইলেন, তখন তুমি কি হেতু বনথদ্ধরার ভারোদ্ারের নিমিত 
সর্বাগ্রে স্বয়ং স্বীয় অংশে অবতীর্ঘ হইলে ন1? যে সকল দেবত! অংশে অবতীর্ণ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছো। | ৬১ 
হইয়াছেন, তুমি তাহাদিগের সহায় হইয়া কার্যে প্রেরণ করিলে; তবে স্তীহারা 
কার্্যভার হইতে সমৃতীর্ণ হইবেন। তোমার অংশাবতার ন| থাকাতে আমি 
দ্রতপদ্ধে এই হুরদভায় আগমন করিতেছি। তোমাঁকে প্রেরণ করাই আমার 
মুখ উদ্দো।” 1) | 
 এইরগ নারদের সাগ্রহ টি ও অবরোধে নারায়ণ তাহাকে বনিয়া- 
ছিলেন, “কংসাদি অন্থরগণের মধ্যে যে যে়পে বিনষ্ট হয়, আমি স্বয়ং মচুযাঁ- 
রূপে অবতীর্ঘ হইয়া তাহাকে সেইরূপে বিনাশ করিব। আমার যৌগবলে 
তাাদিগের মায়া নাশ হইবে” ইত্যাদি বলিয়া লোকপিতামহ বর্ধার নির্দেশ 
অন্থুমারে গোকুলের রাজা বন্থদেব ও কংস-ভ্বী দেবকীর পুত্ররূগে জনগণ 
করিলেন” এই স্থলে উক্ত হইয়াছে, "ভগবান্‌ নারায়ণ দেবগণকে দেবতাশূনয 
 সবর্গলোকে গমনে অনুমতি প্রদান করিয়া হয়ত ক্ষীরোদ সমূদ্রের উততরভাগ্গে 
স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় স্মেক পর্বতের যে নগর গুহা! তীহার 
তরিপারঈ বিক্রমে চিহ্নিত ছিল, যে গুহা গ্রতিপর্কেই পৃজিও হইয়া থাকে, উদদারধী 
নারায়ণ তথায় স্বীয় পূর্বতন দেহ বিন্যন্ত করিয়া বন্থদেব-গৃহে মানবন্ধপে অব- 
তীর্ঘ হইলেন।” এইরূপ বর্ণনায় হরিবংশে পৌরাণিক উপন্যাসের আকার 
পরিষ্ছুট হয়। যাহা হউক, হরিবংশের অন্যত্র ( বিষুপর্কে) দেবকীর সগ্রম 
গর্ভে ( অনস্তের অংশে) বলরাম এবং অষ্টম গর্ভে বিষ্ুর অংশে অর্দরাত্র সময়ে 
অভিজিৎ নক্ষত্রে ও বিজয় মুহূর্তে কের জন উল্লিখিত আছে। * অন্তর 
ব্রজগোগিকাসহ তদীয় বিহার ও রাসলীল| কীর্তিত হইয়াছে। 


কের জক্মসময় বাস্ুপুরাণেও ঠিক এইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা 


অভিজিন্নাম নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শর্বারী। 
ূহূর্তে। বিজয়ে। নাম ত্র জাতো জনার্দিনঃ॥ ৯৬ অঃ 


দেবক্াজনয়দিফুং যশৌদা তাঁং তু দারিকামূ। 
ুর্েংভিজিতি প্রাপ্ত সার্দরে বিভূষিচে॥ ৪১৪ 
অভিজিন্নাম নকষত্রং জয়ন্তী নাম শর্বরী। 

ুহুর্তো বিজয়ে নাম ঘত্র জাঙে। জনার্দনঃ | 

অব্য; শাখত; চুঙ্গো হরির রায়ণঃ গরভুঃ॥ ৪১৭ 


৬২. ও . কুষাঁবতা র-রহন্য 


বিষুুরাণেও উক্ত আছে, 
 প্রাব্ইকালে চ নভসি কৃষাষটম্আামহং নিশি। . 
উৎপৎ্প্যামি নবম্যাঞ্ প্রশ্থতিং তবমবাগ্সসি॥ ৫ অং ১ অঃ 

অর্থাৎ বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে কৃষাষ্টমী রাত্রিকালে আমি উৎপন্ন হইব। 

এই নকল প্রমাণে কৃষ্ণের জন্মকাল তিথি-নক্ষত্রাদি দ্বারা হ্চিত হইল 
বটে, কিন্ত বর্ষবীত্যন্থমারে এখন হইতে কত পূর্ব পী ঘটন উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহা প্রগাঢ় জ্যোতিষিক গণন! ব্যতীত নির্ণয় কর! যায় না।* নে অধ্যবসায় 
উপযুক্ত ব্যতির স্বদধ ন্যস্ত করিয়া আমর! ভ্জন্য অন্য প্রমাঁণের আশ্রয় 
লইতেছি। সে প্রমাণ আমাদের-_ 
_ স্থগ্রমিদ্ধ রাজতরঙ্গিণী। ইহা একখানি ভারতের ইতিহাস গ্রস্থ। ১০৭ 
শকাৰে ৭ অর্থাৎ এখন হইতে ৭৬৯ বমর অতীত হইল, কহলপীনচার্্য কাশ্ীর 
রাজবংশের ইতিবৃত্ বহু ইতিহাসানি গ্রন্থ গাত্িত্য মহকারে আলোচন! করিয়া, 
ইহাতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রয়োজনান্থুরোধে ইনি বলিয়াছেন, কাশীরের 


৯. বৈফবাচা্ট জীবগোদান বীয় “গোপা চুর ( পূ ভুত গুল) তিক 
গ্নোকে শ্রীকৃষের জয়নময় এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা. 
অষ্টাবিংশচতুযুরগ্রে কলিগিরঃ সনমার্য বৈবস্বতে 
ভাতরান্তর্বহুলাটমীমনু বিধোঃ পুত্রে বিধোরুণগমে। 
যোগে হরধণনাসি শুদ্ধাবিধিতে পূর্ণ, পরঃ শ্রীবিধু 
নব্দরনবধূমুদে যমুনায় ধৃব্তমঃ|৭৬ ইত্যাদি 
অনুবাদ. বৈবসবত মন্ত্রে অষটাবংশ চতুঘ্গে কলি পির সংমর্দন করিয়া অর্থাৎ কলির প্রথম 
ভাগ পূরাভব করিয়। ভাত্র মাসের অত্তগত কৃ্পক্ষের অষ্টমী তিথিতে, বুধবারে, চত্রের উদয় 
হইলে হণ নামক যোগে দৌষম্পর্শ রহিত রোহিণী নক্ষত্রে আনন্দদায়ক অথচ পূ্ণতম পরমেস্বর 
প্রীকৃষচ্ * * * * ্াদুভূতি হইলেন।” '  রাঁসবিহীরী সাখ্তীর্ঘ কৃত। 
কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করি! জীবগো মামী এই কৃষ্জন্মকাল যে নির্দেশ করিয়াছেন, 
তাহা জানা যাঁয় না। ইহীতে মোটামুটি এই জান যায় যে, কৃষ্ণ বৈবস্বত মন্ন্তরের বর্তমান 
কলিযুগের প্রথম ভীগ্ব অতি্রম করিয়া জন্মলাভ করিয়াছিলেন; কিন্ত মে প্রথম ভাগ কৰির 
কত গত, তাঁা নিরনপণ করিতে হইলে কৃষের জন্নকালীন গ্রহ দক্ষত্রাদির সবস্থান অতি হুক্ষ 


বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। 
1 লৌবিবেহবে চডুর্িংশে শককাসতসাপুতম। 


মপ্তত্যাভ্যধিকং যাতং সহতরং পরিবংসরাঃ॥ ১1৫২ 


্‌ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ৬৬ 
রাজা প্রথম গোনন্দ জরাসন্ব, কৃষ্ণ ও পাগুবদিগের সমকালবর্তী ছিলেন। 
কেবল তাহাই নহে, গ্রথম গোনন ও তংপুজ জরাময্বের গঞ্ হয়! কষ ও 
যাদবিগের সহিহ যুদ্ধ রিয়া ক্রমায়ে নিহত হইয়াছিলেন। * কহলণ গোনন- 
বংশান্চরিত পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, যে ১ম গোনন কুরু গাণুব- 
দিগের লমসাময়িক বিধায় কলির ৬৫৩ অব গতে €' উহাদের বিদ্বমানতার কাল। 
ভারত . পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, কুরু পাণুবের এক অব্জে 
জন্মলাভ করেন নাই, সুতরাং গ্রন্থকার শ্বীয় উক্তিতে যে “অভূবন্‌* 
কিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা গাগ্ডবদিগের উৎপত্তি বা কেবল 
বিস্বমানত! অর্থে গ্রহণ না করিয়া উহ্যাদিগের অত্যুয় গ্োতক মনে 
কর! গত হইবে। % কহলণের নির্ধারণ অনুসারে কলির গতা ৬৫৩, বর্ত 

' মান ৫*১৮ গতাষ হইতে বিয়োগ করিলে ৪৩৬৫ অবশিষ্ট থাকে) অত্তএব 
এখন হইতে তত বত্মর পূর্েই কুরু পাগডবদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল ইহা 
স্থির করিতে হইবে। আর ইহাকে থৃষ্টাব্ে গ্রকাশ করিতে হইলে খৃঃ পৃঃ 
২৪৪৮ অব স্থির কর! উচিত হয়। ইহার পরে পাগুবদিগের দিগ্বিজয় ও রাজনুয় 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান, তাদনন্তর অক্ষত্রীড়া, যাহার ফলে ভ্রৌগদীসহ পাগুবদিগের 
ত্রয়োদশ বর্ষ নির্বাসন, ইহার পরে কৃষ্ণ কর্তৃক উভয়ের হিতার্থ সন্ধির 
প্রস্তাব, দূর্যোধন কর্তৃক তাহা প্রত্যাখ্যাত হওয়া, তদনস্তর ভারত মহাসমরের 
জনতযুদ্ধের উদ্যোগ, এই মকর কার্যে সর্ব দূমেত ২* বৎসর অতিবাহিত হওয়া 
নুমস্তব বিবেচনা হয়। অভএব কুরুক্ষেত্র সমরের কাঁল, কলির ৬৭৩ গতাবে 





& ধখন গ্রতাগশালী রাজা জরাসনধ মধরাপূরী অবরোধ করিয়াছিলেন, তখন সহকারী 
মিত্র রাজস্দিগের মধ্যে কাশমীররাজ থৌনর্দের নাম উল্লিখিত দেখা ধায়। ইনিই বোধ হয় 
একহাণোজ প্রথম গৌননা। & 

-:1 শতেযু হট সার্দেুত্্যধিকেধুচ তৃতনে। 
করেতে বর্ষাণামতুবন্‌ কুরুপাপুবাঃ। ১৫) 
+ স্বীয় বিদ্যাদাগর মহাশয়ও তদীয় বিধবা বিবাহ বিচার পুস্তকে অছুবন্‌ ক্রিয়ার ধরূপ 
অর্থই প্রকাপ করিয়াছেন। 
রব * কাীররাজো খন দরদাধিপতিদৃপিঃ। 
ুর্ষ্যোধনাদয়শ্যৈ ধারতা্ী মহাবনাঁ। | ও 
হরিবংশ, বিজুর, ৩৪ অঃ। 








পপ 


৬৪ | কষ্ারতার-রহস্ত। 


বিবেচনা করিতে হইবে। ইহ! খুষ্টান্বের অনুপাতে থ্‌$ পৃঃ ২৪২৮ অজ্জ 
গণিত হয়? এই ভারত দমরের কাল লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ 
আছে! স্বর্গীয় বন্ছিম বাবু বিষুপুয়াধোক্ত গরীক্ষিতের কাল নির্ণয় ব্যপদেশে 
বিষু ও বামুপুয়াণের জ্োভিষিক উক্ভি বিচার করত অনেক দৃঢভার মুচিত 
বলিয়াছেন যে, ভারত মহাযুদ্ধের কাল ৭ঃ পৃঃ ১৪৩, অন্দর অধিক ঘেন কেহ 
এনে না করেন। * এরপ দু নির্দেশ উপরি উক্ত কুছলণীচার্থেযর নির্দেশের 
সহিষ্ঠ তূলনায় বন্ধিগের কাল অনেক অস্তর অর্থাৎ সহ বৎসর পরবর্তী হয়। 
ক্ষণে কাহার নির্দেশ গ্রহণীয় হইবে? রণ যেরূপ হেতুবাদ দেখাইয়াছেন, 
তাহা বহ্ধিমবাবুর প্রদর্শিত পরীক্ষিতের পুরাপোক্ত নাশি-নকষত্রাপ্রিত কাল 
অবলমনে ভারত মহাদম্রের কাল অবধারণ জপেক্ষা অধিকতর নিশ্চয়বোধক, 
সুতরাং শ্রদ্ধেয় হইতে গারে। যাহা হউক, এক্ষণে ভারতসমর কালে পাগুব ও 
কৃষের বয়ঃক্রম কত হইয়াছিল, তাহা অবধারণের চেষ্টা করা যাউক। 
বিষুপুরাণের উক্তি মতে কৃষ্ণের বঘঃক্রম শত বর্ষের অভীত হইলে 
তাহার দেহত্যাগ হইয়াছিল। ৭ এই সময়ে তিনি দুর্ববাসা ও গান্ধারীর 
অভিশাপ শ্মরণ করিয়। যোগস্থ অবস্থায় তন্ত্যাগ করিগ্াছিলেন। গাস্ধারী 
কৃষ্ণের প্রতি এইরূপ শাপ দিয়াছিলেন যে, এখন (কুজক্ষেত্রের যুগ্ধাবমান) 
হইতে ৩৬ বংপর গত হইলে যেন তোমার বংশ, পুত্র ৪ অমাহ্যানির 
নিধন দেখিয়া বনচারী অবস্থায় মৃত্যু হয়। & যদি রুফের মৃত্যুকালীন রয়ঃক্রগ 
শন্ভাধিক বর্ষ স্থলে ১০২ বদর $ ধরা যায়, তাহা হইলে উহ্বার ৩৬ রৎমর 


* ,তচিত বৃ্ণচারত ৫ পরিচ্ছেদ দেখ। 
1 ভারাব্তারণার্থায় বর্ধীণীমধিকং শতম্‌। ও 
তগবাঁনবতীর্পোহিত্র ত্রিদশৈঃ সংগ্রসানিতঃ॥ বিষ খু, ৫ অং ৬৭ আঃ ৃ | 
£  ত্বমপ্যুপন্থিতে বর্ষে ট্তিংশে মধুহদন। 
হতা্জাতিহ্তীমাক্ক্যো হতপুঁত্রো। রনেটরঃ| ও 
কুংসিতেনীতুাপাঁয়েন নিধনং সমবাগ্্যসি। স্ত্রী পর্ন, ২৫ ঃ. 
8 প্রধর হামী এই গোকের ব্যাথায় সৃতাক্ষালে শতাধিক অর্ধে'১২৫ বংগর বলেন, 
গরঙ্ ইহা সঙ্গত মনে হয় না। 'সিয়গ হইরে দলেই তাহার স্পট উল্লেখ থাকা সম্ভব ছিল, 
১২৬ দ্বৎদধ অধিক রলিয়া তা ধর্তব্য মধ্যে গণ্য হয় নাই, ইহাই বুধা উচিত। 


থিতীয় পরিচ্ছেদ ৰ ঙ. 
পূর্বে অর্থাৎ ₹ষণের (অঙ্ছুনেরও ) ৬৬ বৎমর বয়ঃকমে কুরুক্ষেত্র দ্ধ সংঘর্টিন 
হইয়াছিল স্থির করিতে হইবে। কৃষ্ণ ও পাওবদিগের বারঝালের সামা ইউর. 
বিশেষ থাকিলেও স্বিধার জন্য উ'হাদদিগকে সমবযস্ক বলিয়াই গ্রহণ করিলাঁম। 
ঈতরাং উহাদের জন্মকাল ৬০৭ কল্যব্ -২৪৯৪ খৃঃ পৃঃ অব হইতেছে। 
কথিত আছে মহাঁমরকালে অঞ্জনপুত্র অভিমন্থ্যর বয়ংক্রম যোড়শ বর্ষ ছিল, তনু 
পরীক্ষিৎ উত্তরার গর্ভে অবস্থিত। কৃষ্ণ তাহাকে অশ্বথামার বাসী লইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন। এ যুদ্ধের এক বৎসরের মধ্যে রীক্ষিৎ ভূমি হইযাছিলেন। এই 
সময়ে কৃষ্ণ হসতিনায় অশবমেধ যজ্জোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন অন্থসেধের পরে রণ 
দবারকায় প্রত্যাগমন করিয়া রাষ্জ্াশাসন করিতে করিতে যথাকালে প্রাঁগ ুদ্ধী" 
. বদানে স্বীয় মতত্যনীল্া সংবরণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে অঞ্জন দ্বারা আই 
হইয়! তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরে অঙ্জন ইস্তিনায় প্রতাঁধৃত্ 
হইলে, পরীক্ষিৎকে হস্ডিনা রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পাণবের। মহাগরস্থানে গমন 
করিয়াছিলেন। তখন পরীক্ষিতের বয়স ৩৭৩৮ ব্ৎমর হওয়াই সম্ভীবিত। এরই 
সময়কে যদি পরীক্ষিতের সময ধরা হয়, তাহা হইলে উহ! কলির ৭১১-১২ গতাঁধ 
অবধারণ করিতে হইবে। এক্ষণে জ্যোতিষ গণনায় ক দাড়ায়, তাহা বিত্ত 
পারি না। ৫ | 

অতঃপর রৃষের যৌবনকাল অবধারণের চেষ্টা করা যাইতেছে।_- 

ইতিপূর্বে হরিবংশের আলোচনায় ( ৩৩ পৃঃ) জানা গিয়াছে, ক গোঁবরধন 
ধারণান্তে ব্রজে আদিয়া স্বীয় কৈশোর ঝয়ঃ ৭ সমূভীর্ঘ অর্থাৎ ১৬ বৎগরের হইলে 
গোগযুবতীগণের সহিত কিছুদিন রমণপর ছিলেন। তান্তর প্রাীযৌবন ইইথা 
তিনি বলদেবের সহিত বিদ্যার্জনের জন্য অবস্তীপুরবাসী দম্দীপনি মুনির আলয়ে 
গিয়াছিলেন। % তাহারা ৬৪ দিনে নানা বিদায় পারদর্শী হইয়| ওরাদ্গিণা 


* শ্রুত হওয়| যায়, কোন কোন জে)াতি্ি পণ্ডিত কৃষ্জন্মের গ্রহ তারার সংস্থান বিচার. 





করিয়া কৃষের একখানি জনমপত্তিক! সপ্্রতি প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে তাহারা কৃষ্ণের জন্ম, . 


কল্যবদ ১৬৩৩ ভাদ্র কৃষণষ্টমী বুধবারে স্থির করেন। কিন্তু তাহা হইলে বঙ্গ্ামাণ গণন! 
হইতে কৃষের জন্মকাল সহলাধিক বর্ষ অগ্রবর্তী হয়। পাঁগবদিগের অভয় ও কৃরু্েতযুদ্ধে 
কাল যেরূপ জীনা যায়, তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইলে, কৃষ্ণের এই জন্মকাল অবশ্ঠ বিশ্বদনীয় নহে। 
অতএব বোধ হয়, হয়ত নব্য জ্যোতিষীদের গণনায় কোথাও ভ্রম প্রবেশ করিয়া থাকিবে। : 

1 কৈশোরমা পঞ্চশাদ্‌ যৌবনস্ত ততঃ পরমূ।-শ্রীধর, ভাঁগবত ১৭ম। ১২ ওঃ টীকা। 

£ সকৃষস্তত্র বলবাঁন্‌ রৌহিণেয়েন সংগ্রতঃ। 
মথুরাং ঘাদবা কীর্ণা পুরীং তাং হুধমীবসং।১ 
টি. : 


৬ 1 ককফাবতার-রহদ্য। 


দিয়া ৃহেগ্রত্যাগত হইবার. পরে পড় পাগুবগণের তত্ব লইবার 
জন্য অক্ররকে হস্ভিনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, সে সময়ে কুন্তীসহ 
পাওবদিগের বারণাঁবতে বাদ করার জন্য জতুগৃহ দাহের সহিত তাঁহারাও 
মুত হইগছেন, এই জনশ্রুতি সর্বত্র গ্রচারিত হইয়াছিল, তাহাই অক্র ,র প্রেরণের 
কারণ হইতে পারে। যাহা হউক, জতুগৃহ দাহের গর পাঁওবেরা বর্মণ 
“পরিচয়ে ছন্র ভাবে যখন অরণ্যে বাদ করিতেছিলেন, তখন ভ্রৌপদীর স্য়ংবর 
হয়। ছদ্মবেশী অঙ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়! উহাকে লাভ করেন। এপসম গাণু- 
বেরাও অবশ্ত সপাপ্ত-যৌবন। দ্বয়ংবর সভায় বলদেব সহ কৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন, 
তিনি গাওবদিগকে প্রথম চিনিতে না পারিয়া৪, ভ্রোপদীলাভে বার্থমনোরথ ; 
হইয়া অর্জুনসহ অন্যায় যুদ্ধ প্রবৃত্ত রাজন্যবর্গকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিয়া- রর 
ছিলেন। পরে কষ গ্রচ্ছন্নভাবে অনুসন্ধান করিয়! পাগুবদিগের সহিত তাহাদের 
অতিনব বাসস্থানে গিয়া তত্বাবধাবণ করিয়াছিলেন। তদনস্তর, কৃষ্ণ ও অন্যান্য 
গুরুজনের মধায্থতায় পাঁওবদিগের আংশিক রাজ্যলাভ, তৎপরে দিথিজয়, তদ- 
নস্তর রাজনুয় যজ্ঞ সম্পাদন। ইহাকেই পূর্বে পাওবদিগের অভ্যুদয়কান বলা 
হইয়াছে। কথিত রাজনথয় যজ কুষের পরামর্শ ও বিশিষ্ট সহায়তায় সম্পন্ন হইয়া 
ছিল। ইহার অল্প দিন পরেই ঈর্ধ্যাপরবশ-কৌরবদিগের দুরভিদদ্ধিতে ধিষ্িরের 
দাড়ায় পরাজয় এবং তাহার ফলে অয়োদশ বর্ব্যাপী অরণ্যবান ভোগ। 
তম্মধ্যে শেষ বতমরে গাওুবেরা! ঘ্ৌপদীসহ বিরাটরাজ-ভবনে ছন্বেশে বাঁস 
করিয়াছিলেন। তৎপরে অর্থাৎ অ্রয়োদশ বংদর অতীত হইলে এক বৎসর 
 উপপ্নব্য নগরে রাজ্াহীন অবস্থায় থাকা কালে, কৃষ্ণ কর্তৃক ছুর্্যোধনদিগের সহিত 
নদষিস্থাপনের যথো চিত চেষ্টা ব্যর্ীকৃত হইলে, ভারত মহাসমরের উদ্বোগ, তদ- 
স্তর প্রত যুদ্ধ সংঘটন হয়। তখন পূর্বোক্ত মতে কৃষের ব়ঃক্রম ৬৬ বৎসর, 
; তাহা হইলে তৎপূর্ব্ে উল্লিখিত ব্যাপারসমূহ ত্রমাসথযে নিষ্ন্ন হইতে দ্ভবতঃ 
(২০+১০) ৩* বৎসর ধরিয়া তাহা এ ৬৬ হইতে বাদ দিলে গুরুগৃহে যাইবার 
ূ্নে তিনি সম্প্রীপ্তযৌবন, ইহা স্থচিত হইয়া থাকে । 


_  পরাপ্তযৌবনদেহন্ত যুজে রাজি জলন্‌। 
চার মধুরাং বীরঃ সরহাকরভূষণাঁমূ।২ 
_. কণতচিত্ধধ কানন্ত সহিতৌ রামকেশবৌ। 
গুরং দান্ীপনিং কাইমবস্ভিগুরব সিনম্‌।৩ (বিষুপর্ব, ৩৩ আ:) 











দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ফন 


উপরি উক্ত রূপে শ্রীকৃষ্ণের যৌবনকাল হইতে শতরর্ধারিক বর পরমা 
কাল পর্ান্ত পাগবদিগের সাহচর্যের উল্লেখ মাত্র করিয়! এক্ষণে: তাহার 
অবতারত্বের পরিচয় এ কালে যেবূপ গাওয়া যাঁয, তাহার অন্থধাবনের চেষ্টা 
করিব। £ | | 

এ স্থলে ইহা বলা আবশ্তক যে, ফের জন্মাবধি বাল্যকাল পর্য্যস্তের ঘটনা- 
বলি ভারত ও পুরাগাদিতে যেব়প ব দত হইয়াছে, তাহা অদ্ভূত ও অমানৃষিকন্বে 
পরিপূ্ণ। এই সকলে যাহারা বিশ্বাম স্থাপন করেন, তাহাদের নিকট কুফর 
অবতারত্বের এতিহািক প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে ধাহারা 
এ দন্ত আস্থাবান্‌ নহেন, তাহাদের মননাটর জন্য আমর! কের যৌবন 
হইতে পরবর্তী, কালের ঘটনা কয়েকটা আলোচনা কিয় দেখিব, তাহাতে : 
"ককের অবতার-রহসোর এতিহাসিক ভাব কিরূপ ব্যক্জিত হয়। 

প্রথমতঃ মহাভারতের সভাপর্ক্র উক্ত আছে, রাজা যৃিষ্টির অতি সমারোছের 
সহিত রাজস্থয যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ ৪৩৫, কল্বে)। এষজ্ঞ 
উপলক্ষে ভারতীয় তাবৎ রাজন্যবর্গের সহিত ঘ্বারকাধিপতি বৃ আমন্ত্রিত হইয়া 
যজ্ঞদভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভা বহু বেদবেদা্বেত। প্রাচীন খষি, মুনি, 
রণ প্রভৃতি ঘারাও গরিশোভিহ হইয়াছিল । রুষণ কুরুপাওবদিগের মাতুলগুত 
এবং তৃতীয় পাগুব অঙ্জুনের হালক। রাষ্জসথয় যক্রভায় আইত রাঙজন্যবর্গের 
মধ্যে অনেকে প্রবল পরাক্রান্ত বীর; বিখ্যাত যোদ্ধা এবং শান্তজ্ও ছিলেন। 
মহারাজ যুখিষ্টির সভাস্থদিগের মধ্যে কাহাকে প্রথম অর্ধ্য দেওয়া! হইবে, গিতা- 
মহ ভী্মকে জিজ্ঞাস! করণানন্তর তদীয় উপদেশক্রমে ক্ৃষ্টকেই উক্ত অর্ধাদানের 
সুযোগ্য পান স্থির করিয়াছিলেন। তদনন্তর যুখিঠির এ অর্ধ কৃষ্ণকেই প্রদান 
করিলেন, কৃষ্ণ তাহ গ্রহণ করিলেন। পরক্ষণে কৃষঘেষী* চেদদিরাজ 
( িনিও পাওবদিগের সা কের পিতৃ) মভাঙ্থ কোন কৌন রাজাদের 
মুখপাত্র হইয়! এই অর্ধদান ব্যাপার লইয়া! ঘোরতর গ্রতিবাদ করত কৃষ্ণকে 








.. * কািণীর সহিত শিশুপালের বিবাহ অবধারণ হইবার পরে রুখিণীর অভিপ্রায় মত' কৃ 
তাহাকে ্ারবর্ানুদারে দ্ধ দ্বারা হরণ করিয়া পশ্চাং (ষ্-রাক্ষস বিধানে) তীহীর পাণি-ীড়ন 
করিয়াছিলেন। ইহা কৃঞণ বিদ্বেষের শন্যতম। করণ হইতে গারে। ও 
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প্রথম অর্থাদানের নিতান্ত অযোগ্য গাত্র বলিয়া নির্দেশ করেন। তৎসহ : 
 ভীম্ম যুধষটিরাদিকেও অত্যান্ত নিন্দান্থচক ছুর্বাক্য প্রয়োগ দ্বারা অপদস্থ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহামতি প্রবীণ ভীন্ম তংগ্রত্যত্বরে কের 
বংশগৌরব, তেজ, বল, পরাক্রমাদি বিষয়ের উৎকর্ষ উল্লেখ করেন, অরধিকন্ত 
সভা্থ লোকের মধ্যে দর্বোত্ম বেদজ্ঞ বলিয়া কৃষ্ণপক্ষ যথোচিত সমর্থন 
ক্ষরেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণাপেক্ষা বীধ্যশালী ও বছগ্রণসম্পয্র আর 
কেহই সভায় উপস্থিত নাই। * ইত্যাদি। ভীগ্গের এই প্রত্যুত্তর মধো কষ 
“ঈশ্বর” ও জগব্‌গুরু ইহাও ব্যক্ত হইয়াছিল। এদিকে রাজা শিশুপালও 
উহার তীব্রতর প্রতিবাদ করিয়৷ কৃষ্ণকে তদীয় নানাবিধ কৃত-কার্যের উল্লেখ 
_ করিয়া গাগাচারী, নীচাশয় প্রভৃতি নিন্দাস্থচক কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে . 
ক্ষান্ত হন নাই। কেবল তাহাই নহে, সভাস্থ কৃতী রাজন্তগণকে যুদ্ধে 
গ্রোৎমাহিত করিয়া স্বয়ং মেনাপতিত্ব গ্রহণ পূর্বক পাব ও তৎপক্ষীয় কৃষ্ণ- 
প্রমুখ রান্জন্তগণকে বিনাশ ও তৎ্মঙ্গে যজ্ঞ পণ্ড করণের অভিপ্রামনে যুদ্ধের 
্রস্তাব করিয়াছিলেন। পরস্ত শিশুপাল কষ্চকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়৷ তৎকর্তৃক 
অনতিবিলম্বে নিহত হন এবং মহযোগী যোদ্ধ গণ যুদ্ধে পৃষ্ঠভঙগ দিয়! প্রস্থান 
করেন। উক্ত হইয়াছে, শিগুপাল নিহত হইলে উ'হার দেহ হইতে তেজোরাশি 
বহি্গত হইয়া কৃষ্ণের দেহ মধ্যে লীন হয়। (৩৫ অঃ) ইহ! সভাস্থ ভূপতিগণ 
দেখিয়া! বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরন্ত, উল্লিখিত মহতী সভায় ৃষ্ণবিষয়ক তাদৃশ 
তীব্র প্রতিবাদ হইতে ইহা উপলব্ধ হয় যে, কৃষ্ণের শৈশবে ও বালাজীবনে যে 
মকল অতিমানুষিক (যাহাকে বঙ্কিম বাবু অতিগ্রকুত শবে উল্লেখ করিয়াছেন) 
কার্ধা সম্পাদিত হওয়া কথিত হইয়াছিল, তাহ! গোকুলের গোপমগ্ুলীর ভিতর 
নিবদ্ধ থাক! ভিন্ন অন্তর ও মভ্যসমাজে কৃষ্ণের অবতারত্বের পরিচায়ক রূপে 
গৃহীত হয় নাই। অধিকন্ত যখন জানা যায় যে, উক্ত রাজস্থয় ধজ্ে সমাহৃত 
্রাক্ষণদিগের পদ্প্রক্ষালনের ভার কৃষ্ণ নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি 
বিষ্কর অবতার বলিয়া, সাধারণ্যে ৷ হউক, অনেকের মধ্যে গরিচিত থাকিলেও 
 প্রপ্রক্ষালনরূপ হীন কার্ধ্যে নিযুক্ত হওয়ার পক্ষে অবশ্ত ঘোরতর আপত্তি 


* বেদবেদা্গবিজ্ঞানং বলঞ্চাপ্যধিকং তথা । [ও 
বৃণাং লোকে হি কোইন্যোইস্তি বিশিষ্ট: কেশবাদূতে |. সভা প, ৩৮ অঃ 
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_ উপস্থিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহা অবগত সবীকার্ধয যে, গাগুবগণ, 
ভীন্ম ও অন্তান্ত কতিপয় লোকে কৃষণকে অবতার রূগে বিশ্বাস রূরিয়াছিলেন। 
, পূর্বের উক্ত হইয়াছে, এই রাজন যজ্জের অব্যবহিত পরে অক্ষত্রীড়ার 
ব্যাপার, তাহ! হইতে পাণঁবদিগের অয়োদশ বর্ধ বনবাস ও অজ্ঞাতবাস, ভদনস্তর 
এক বৎসর পরে কুকুক্ষেত-সমর উপস্থিত হয়। মমরের অব্যহিত পূর্বে কৃ 
কুরুপাগডবদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখি] নিজে মধ্য হইয়া সন্ধির 
অন্ত যথাদাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার কুরুপাওবদিগের প্রতি 
বয় তুলা-আত্মীয়তা, হৃদ! এবং রাজনীতিজ্রতার যথেষ্ট পরিচয় ভি শ্বরিক 
শক্তির কোন নিদর্শন পাওয়া যাঁয় নাই, বরং তাহাদের হিতকর দন্ধির প্রস্তাব 
দু্্যোধনাদির. গ্রহণীয় না হওয়ায় তৎকর্তৃক তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখার যে 
"উদ্যোগ হইয়াছিল, চতুর কৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া স্বীয় কোন শ্তিবিশেষ 
দ্বার! বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া কৌরবদ্দিগের সকাশ হইতে চলিয়া আসিতে 
পারিয়াছিলেন। এই কালে কেবল বিছুর. কৃষককে মহাগ্রভাবশানী ও সংসারের 
নিযন্তা অতএব তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলে পরাভব অবস্থস্াবী, ইহা! প্রথমে 
ধতরাষট্রকে, পরে দুর্য্যোধনাদিকে পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছিলেন। . কিন্ত তাহারা 
কুফের কোনরূগ অমান্গষিকত্বে আস্থা! প্রদর্শন করেন নাই। (উদ্যোগ পর্বের 
ভগবদ্যান পর্ব দেখ) ইহাতে উপলব্ধি হয় যে, কৃষ্ণ তখনও অবতাররূগে 
নাধারণ্যে স্বীকৃত হন নাই। 

ইহার পরে আমর! ভারত মহাসমরে কৃষ্ণ কি ভাবে ব! কিরূপে নি 
থাকিয়া! কিরূপ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব। 

পূর্বের বলিয়াছি, কৃষ্ণ কুরুপাগুবের তুলামম্পকাঁয় ছিলেন, এ জন্য কুরুক্ষেত্র 
সমরে উভয় যোছপক্ষের কোন পক্ষে যোগ দিতে প্রথমতঃ সম্মত হন নাই। 
গরে একপক্ষে যুদ্ধার্থ তাহার এক অক্ষৌহিনী দৈনত দান ও প্রতিপক্ষ স্বয়ং যুদ্ধ 
ব্যতীত অন্থরূপে সহায়ক হইবেন অবধারিত হয়। দূর্যোধন দৈন্ত লওয়ার ইচ্ছা 
প্রকাশ করায় তিনি সৈনা লইয়াছিলেন, আর অঞ্জুন একা কৃষকেই লইয়া সন্ত 
হইয়াছিবেন। কৃষ্ণের ঈদৃশ কার্ধে; তঁছার নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতী 
প্রকাশ পাইয়াছিগ সভ্য, কিন্ত তাহাতে তীহার ্থমানুষিকত্বের কোন পরিচয়. 
পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ পাওবপক্ষে গিয়া অন্ধের সারথা কার্য সম্পাদন করিয়া, 
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ছিলেন। তবে ভীম্মের সহিত অর্জনের যুদ্ধকালে যুদ্ধ -হইতে নিলি থাকার 
স্বীয় প্রতিজ্ঞা ক্ষণকালের জন্ত ভুলিয়া গিয়া' একবার চক্র লইয়৷ পাত্রজে ভীগ্মকে 
আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অর্জ,ন উহা তৎক্ষণাৎ স্মরণ করাইয়া দিয় 
তাহাকে চক্র ব্যবহারে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন । ইহাতে তাহার মন্ুষ্যোচিত ভ্রান্তিরই 
পরিচয় দেওয়! ইইয়াছে। তৎপরে যুদ্ধ ব্যাপারে তাহার এমন কোনকার্যয দেখা 
ঘায় নাই, যাহা অমানুষিক বলিয়া ধরা! যাইতে পারে । তবে যখন উত্তরার গর্ভ নাশ 
করিবার জন্য অর্থখামার ত্দ্ধানত্রগ্রযুক্ত হয়, তখন কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বার উহ্‌ রক্ষা 
করিয়াছিলেন, ইহা ভারতে ও অন্যত্র উল্লিখিত আছে। ফলত: এতাদৃশ ব্যাপার 
কবিকল্পনাবিভূত্ভিত ভিন্ন আর কি মনে করা যাইতে পারিবে? যাহ। হউক, এই 
গর্ভস্থ শিশু অর্থাৎ ভাবী গরীক্ষিৎ যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন বৃষ যুখি্িরের অশ্বমেধ 
যজ্ঞ উপলক্ষে হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শিশুটী ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে মৃত- ' 
বৎ দেখিয়া গৌরনারীরা! বিশেষত; উত্তরা রোদনপরায়ণা হইয়া যাহাতে শিশুটি 
ভ্বীবিত হইয়। উঠে তঙ্জন্য কৃষকে বহু মিনতি ও অনুরোধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ 
মকলকে আশ্বাস দিয়! পশ্চাৎ শিশুটিকে উজ্জীবিত করিয়া দিয়াছিলেন। যে 
কার্ধ্য এক্ষণে ডাক্তারদের দৈনন্দিনী ঘটনা বলিলেও হয়, তাহা কৃষ্ণ সম্পাদন 
করিয়া সে সময়ে রাজপুরনারী ও অন্যান্তকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। ॥ যদ 
ইহাতে অলৌকিকত্ব ছিল না, তথাপি এই ব্যাপারে পৌরনারীরা দ্ধ হয়া 
কৃষ্ণের যেন এঁশী শক্তিরই পরিচয় পাইয়াছিল। 

এইরূপ মহাভারতের স্থানে স্থানে_-যেমন দ্রৌপদীর বন্্রহরণ, কৃষের গুরু- 
দক্ষিণা, বিন! ভোজনে সশিষ্য দুর্বাসার আতিথা সৎকার ইত্যাদি-অনেক 
অনৈদর্মিক বর্ণনা আছে, তাহাদের ভিত্তি কবিকল্পনা ভিন্ন আর কি হইতে 
পারে? ফলত; ইত্যাকাঁর কার্ধ্যে কৃষ্ণের অবতারত্ব ভাব অল্প লোকের মনেই 
স্থান পাইয়াছিল, প্রতীতি হয়। অতএর ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, কুষের 
দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন কোন বিশেষ ঘটনা জান! যায় নাই, যাহা মাধারণো কাহার: : 
অবতারস্থের পরিচায়ক হইতে পারিয়াছিল ? অন্ত পক্ষে ইহা মনে করিতে গারা' 
যায়, যদি কৃের প্রকৃত (্রগী বা অমানুষা শক্তিই থাকিত, তাহা হইলে জরা নব. 
ও কালযবন প্রভৃতির বধ এবং আত্মরক্ষার জন্য এতযুদ্ধ ও কৌশলবিস্তার করার- 
আবশ্ঠক হইত ন!। তত্তিন্, সেরূপ শ্তিসম্পন্নের পক্ষে কুরু ও পাওবদিগের মধ্যে 
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মৈত্রী সংস্থাপন, ভারতের ক্ষতরিয়-কুল ধ্ংদকারী কুকুক্ষত্রের তথ। গ্রভাসের যুদ্ধ 
নিবারণ কি অম্ভব হইত? আরও স্বীয় বনধুপুত্র প্রিয় ভাগিনেয় অভি 
স্যর তাদৃশ অগহায় অবস্থায় শ্রবহ মধো মৃত্যু সংটন, তথা অশ্বখাম। কর্তৃক 
পাঁগুব ভ্রমে গাও্বশিশুগণের লোমহ্ষণ গুপ্ত শিরশ্ছেদন কি নিবার্ধ্য হইতে 
পারিত না? অপিচ কৃষ্ণ ভগবন্ছক্তি সম্পন্ন হইলে কালযবনকে ছুর্দমা জ্ঞানে 
এবং জরামদ্ধের ভয়ে মথুরা রাজধানী ত্যাগ করত দ্বারকায় রাঁজপুরী নির্ধার 
করিয়া তথায় ্বগোঠী ও গৈনাদামন্তপহ পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেন না | 
কিং বছুনা, স্বীয় পত্বীগণকে-_-অধিক নয়, প্রধানা! মহিলা কয়েকজনকেও, রক্ষ। 
করিবার ইচ্ছা সত্বে তাহার কোন অবার্থ উপায় নির্ধারণে অসমর্থ হওয়া 
কি তাহার পক্ষে সম্ভব হইত? কদাচ নহে। যদি বল প্পরিত্রাণায় সাধুনাং 
' বিনাশায় চ দুক্কতাম,। ধর্ম-স্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।” কৃষ্ণের 
অবতারত্ের এই সকল হেতুবাদদ আছে, কিগ্তু বিবেচন| করিয়! দেখিলে & 
মকল কার্য একজন আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজার কর্তব্য . মধ্যেই ধরা যাইতে 
পারে। ৭ অতএব কৃষ্ণ যদি & সকল কার্য সম্পাদনার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
স্বীকার করা যায়, তাহ! হইলেও তাঁহাকে কখন অমানুষ অর্থাৎ অবতার বলিয়া 
মনে করার কোন কারণ হইতে পারে না। যাহ! হউক, বোধ হয়, কৃষ্ণের তথা 
কথিত অবতারত্ব বোধক কার্যানিটয় তাহার মৃত্যুর বহু পরবর্তী কালে মুল 
মহাভারত, হরিবংশ ও বৈষ্ণব পুরাণাদিতে ক্রমশঃ কবিত্ব সহকারে বর্ণিত হইয়া 
বিনিবেশিত ও গ্রচারিত হইয়া আদিয্ছে। নতুবা তাছার জীবদ্দশায় তাহাকে 
অত্যন্প সংখ্যক আত্মীয় ও স্বপক্ষীয় লোক বাতীত অপর সাধারণে অবতার বলিয়া 
ষে গ্রহণ করিয়াছিল, ভাহার প্রমাণ পাওয়া ধায় না।- ইতিহাগ পৃথিবীর অনন্ত 





* এবং দ্বারাবতীফবপুরীং প্রাপ্য মবাধীবাঠ। 
হথিনে! ন্যবসন্‌ রাজন্‌ স্বর্গে দেবগণা ইব 1৩৪ ' 
: কাফৌংগি কালকংনং জা কেশিিনদনঃ। 
জরা সন্ধতয়াচৈব পুরীং ছবারাবতীং যযৌ। ৩৫ 
চি 'ইরিবংশ, বিষুপর্ব, ৫১ অঃ 
নিগ্রহেণ চ. গাপানাং সাঁধুনাং সংগ্রহেণ চ। 
যাজার্দীনৈশ্চ রাজানো ভবস্তি শুচয়োইমলাঃ। মহা, শা, ৯৭। 
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ধর্প্রবর্তক বা তথাকথিত অবতার মদ্ধে যেরূপ সাক্ষ্য দেয়, তাহাও এইবপ। 
মকলেই জানেন, স্থবিধ্যাত ধর্দগ্রবর্তক স্বার্থত্যাগী ধীন খ্ীষ্ট যতদিন ধরাধামে : 
ছিলেন, ততদিন কেবল তাহার শিষ্য গেবকের মধ্যে কয়েকজন তাহাকে ঈশ্বর-. 
প্রেরিত এবং তদীয় ধর্শোপদেশ ঞব সত্য বলিয়া বিশ্বাম করিয়াছিল। তিনি' 
মানবলীলা দং্বরণ করিবার অনেক পরে এ বিশ্বাস তাহার শিষ্য প্রশিষ্য হইতে 
সমাজস্থ লোকের মধ্যে ক্রমশঃ গ্রমারিত হইয়াছিল । আবার কতক লোক প্রথম 
প্রথম যীপ্ুর ধর্দমতে বিশ্বাম না৷ করিয়া তাহার বিদ্বেষী বা শক্রুও হইয়াছিল । 
ঠিক এইরূপ ঘটনা আমাদের কৃষ্ণ নমবন্ধেও ঘটিয়াছিল মনে করিতে পারা যায়! 
. দেযাহা হউক, ইহা চিন্তার বিষয় হইতে পারে বটে, থে আর্ধ/সমাজে বেদ 
অপৌরুষেয় ও শবাবর্ধ বলিয়া সমাদৃত ছিল, এ বে? ও স্বৃতযুদিত ধর্দকার্ধা ও : 
বর্ণশ্রমধর্মন এবং শিষ্টগ্রণের অন্ুমেবিত মদাচার অবলদ্বিত হইয়া চলিয়া আয়া" ' 
ছিল, সেই সমাজে কিরূপে ব! কি দুর্দৈব বশতঃ পবিত্র বেদ ও ধর্মশান্ত্র বহি- 
ভূত কতকগুলি পুরাণাদি নামের শাস্ত্র, বিশেষতঃ তত্দুক্ত উপধর্্ম ও আচারাদি 
“লন্প্রবেশ হইয়াছিল? পরস্ত বিশেষ অনুধাবন করিলে প্রতীত হইবে যে,,কাল 
পরিবর্তনের সঙ্গে আর্ধাদমাজের এরূপ এক অন্গকূল অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছিল, 
যাহাতে প্রোজরূপ ঘোরতর পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে, অর্থাৎ 
পৌরাণিক' কোন কোন উপধর্্ম:ও তছুক্ত আচারাদি, ব্দে ও সচার- 
মন্মত ন! হইলেও, আরধ্ধামমাজে স্থান লাভে সমর্থ হইয়াছে। 
এক্ষণে আমরা আর্ধ্য সমাজের সেই শোচনীয় পরিবর্তিত অবস্থার রি 
কিছু চেষ্টা করিব। 
প্রাচীন আধ্য,ইতিহাম-পাঠী অবগত্ত আছেন, পুরাকালে এক সময়ে ভাঁরত 
পরশুরাম কর্তৃক প্রায়শঃ নিঃগরিয় হইয়াছিল, কাল পরিবর্তনে সেই ক্ষত্রিয়কুল 
গুনর্জাীবিত হইয়া ভারতে ক্ষাত্রধর্ম পুনঃ গ্রতিষ্িত করিতে পারিয়াছিল। কিন্ত 
পরবর্তী কালে ভারতের দুর্ভাগ্য বশতঃ মেই প্লাজন্তধুল পুনর্ববার অবন্ হইয়া 
গড়ে। পাঠকদিগের ইহা মহজেই উপলব্ধ হইতে গারে, উপরি উক্ত ক্ষত্রিয়কুল* 
বিধ্বংসকারী কুক্ক্ষেত্র ও প্রভাসের যুদ্ধ ৩৫৩৬ বর্ষ ব্যবধানে সংঘটিত হওয়ায় 
(জেন্তান্ত বহু খগুখুদ্ধের কথা না ধরিলেও) তাহার ফলে ভারতীয় রাজনাকুল 
গরিক্ষীণ ও নি্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্ধেতু ভারত রাজ্য শাসনে ক্ষত্রিয় রাজার 
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বিরতা অবসাবী হইয়! গড়ে। তত, ইহা অথমেয় যে, তাদৃশযুদ্ধজনিত বছ. 
এলোক ক্ষয়ের পরে আর্ধ) সমাজে বহু.নঙ্কর বর্ণের ( অন্থুনোমজ ও গ্রতিলোমজ ) 
: অপরিহার্য তৎযঙ পূর্ব প্রচলিত বৈদিক বর্দাশরম ধর্ম ও আচারগত নানাবিধ 
বিশৃঙখবত্বও উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। ইহা প্রাচীন সমাজের অধঃগত- 
_ নের অন্ততম প্রধান কারণ বলিলেও, বোধ হয়, সত্যের অপলাপের ভয় নাই। 
এতিত, কুরুক্ষেত্র মহাদমরের বহু পূর্ব হইতেই প্রাচীন আধধ্যসমাজে কত 
কতক চার্ববাকমত এবং শূন্যবাদ বৌদ্ধমত লক্প্রবেশ হইয়াছিল। বৌদ্ধশান্্ে 
পর্যালোচনায় ইহ সথরীকুত হইয়াছে যে, গৌতম বুদ্ধের পূর্বে ও গরে অনেক 
অনেক বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জানা! যায় ত্রকুচ্ছদ, কনকমুনি, কশ্তগ ও 
শাক্যসিংহ ইহারা ক্রমান্বয়ে খুঃ পৃঃ ৩১০১, ২০৯৯, ১০১৪ এবং ৬২৩ অকে। 
জন্মলাভ করিয়া ততৎকাঁলিক আর্য সমাজে বৌদ্ধ মত এবং বৌদ্ধ ধর্মাচরণ 
পদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন। ইহ ভিন্ন, অনেকানেক হিন্দু নূপতি বৌদদধর্ম 
অবলদ্বন করিয়। স্বীয় স্বীয় রাজ্যের প্রজাপুগ্রকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করাইয়- 
ছিলেন। উ'হাদিগের মধ্যে চ্তরপপ্ত ও অশোকের নাম এস্থলে বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য। চন্তরগু্ত মগধের রাজসিংহাদনে অধিরোহণ * করিয়া ৩২৬--২৯২ 
থ্‌ঃ গং অব পর্যন্ত রাজ্যশামন করেন। ইনি পেশোয়ার হইতে বিহারের সীমান্ত 
র্ধাস্ত ভিক্ষু (বৌদ্ধ সম্নামী) দ্বারা বৌদ্ধর্ম প্রচার করেন। মহারাজ 
দ্বিতীয় সশোক থু; পৃঃ ২৫৫ অন্ধে রাজত্ব করিতে আরম করিয়া ভারতের 
স্থমেরু হইতে কুমারিকা পর্যান্ত দেশ পরাজয় করিয়াছিলেন। ইনি রাজত্ব. 
করিবার চারি বৎসর পূর্বে (২৫১ থূঃ পৃঃ অবে ) বৌদ্ধ ধর্মাবলগধন করেন 
এবং রাজ! হইয়া রাজোর সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিবার জন্য বৌদ্ধ ম্্যাসী- 
দিগকে নিয়োগ করেন। কথিত আছে, এই অশোক স্বীয় রাজ্যের নানা - 
স্থানে ৮৪০০* চৌরাশী সহ বুদধটৈত্য নির্মাণ করেন এবং বৌদ্ধধর্দের নানা 
নিয়ম ও উপদেশ রচনা করিয়। তাহা প্রন্তরে ক্ষোদিত করত স্থানে স্থানে 
স্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎপরে ইহা ভিন্ন বৌদ্ধ মৃশ জৈন ধর্সও হিন্দু সমাজে 
উদ্দিত ও প্রচলিত হইগ্নাছিল। প্রায় এই সময় হইতে শেচ্ছশক্তিও ভারতে 


* বিষ পরের মতে চু, নবী চাকা কর্তৃক উন্লিত হইলে রানে অভিষি 
হন। তাহাতে যুষিটির হইতে মনপ্তের বাবধান কাল ১১১৫ বৎসর হয়। বিধু পু ৪অংশ,২৪অঃএগ 
১ ৪ ৯ 








৭8. _.. ক্ষ্কাবতার-রহগ্ঠ। 


ত্রীড়। করিতে আরম্ভ করে। মহাবীর. আলেকজাগার ৩২৬ খ্‌ঃ পৃঃ অবে প্রথম 
ভারতে প্রবেশ করেন। এই সকল কারণ পরম্পরায় প্রাচীন ভারতে সুদীর্ঘ 
কালব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম তথ! সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা 
বোধ হয় কোনও ইতিহাসপাঠী স্বীকার করিবেন ন। উত্ত দীর্ঘকালব্যাগী ধর্- 
বিপ্লব জনিত আর্ধ্যধর্দের বিধবস্তাবস্থার মধ্যে হিন্দু সমাজে কুমারিল ত্র ও 
আচার শঙ্কর মায়ে উদিত হইয়া যদি তাৎকালিক বিশৃহ্ ৫ লুপতপ্রায বৈদিক 
ও ব্্ণাশ্রম ধর্ের পুন; সংস্থাপন ও যথাসন্তব শৃঙ্খলাবন্ধন করিয়! না যাইতে 

পারিহেন, তাহা হইলে প্রাচীন বৈদিক ও স্মৃত্যুদিত ধর্শের চিহমানর 
পর্যন্ত ভারতে বিষ্কমান থাকিত কি না সন্দেহ? কুমারিলের ধর্ধান্দোলন, 
জন্তে .শঙ্করের দিথিজয়ের ফলে অনেক বৌদ্ধ রাজগণ পুনরায় হিন্দু 


-অবলঘ্ধন করেন এবং অনেক বৌদ্ধধন্মী ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইলে 


বৌদ্ধধর্দের প্রভাব সমাজ হইতে অনেকটা তিরোহিত হয়। পরস্ত বিস্ময়ের 


, বিষয়, পরবর্তী কালে হিন্দু সমাজের নেতৃগণ শ্রীকৃষ্ণের পরে গৌতম বুদ্ধদেবকে 


ভগবান বির অন্যতম অংশাবতার রূপে স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। অপিচ, বুদ্ধ- 
প্রবর্তিত সদাচার ও সুনীতিকে দাদরে গ্রহণ পূর্ববক ওদার্যেরও পরিচয়, 
দিয়াছিলেন। তবে ইহা অবগ্ত অতি সত্য যে, বহুঙ্ালব্যাপী বৌদ্ধধর্শের 
গ্রভাব ও সংঘর্ষে, তথ ক্ষত্রিয় রাজশীসনের বিরলতায়, সঙ্গে মঙ্গে য়েচ্ছ 


: রাজশক্তির ও তৎসহ স্েছ ধের গ্রভাবে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম বিশিষ্টরপে 


ক্ষতিগ্রস্ত, অন্য কথায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এই সময়ে হিন্দু সমাজে রেদাদি 


শান্তর চর্চ। অত্যন্ত খর্ব ও উপেক্ষিত, স্থৃতরাং তৎমহ ম্মার্তিককালীয় যে বর্ণাশ্রম 


_ ধর্দের অন্ধুপালন পূর্বাবধি সমাজে চলিয়৷ আমিতেছিল, তাহার বিশেষরূপ 


: উপেক্ষা বা উচ্ছ খল! ঘটিয়াছিল, ভাহাতে সন্দেহ নাই । বোধ হয়, হিনু সমাজের 


এই ঘোরতর দুঃসময়ে সমার্জনেত্‌ মনীষীর! আর্ধ্য ধর্মান্বশাসন ও ক্রিয়াকলাপ 
এবং প্রাচীন বংশামচরিত তথ! বীরত্বাদির কথা যথাসম্ভব পরিচচার্থে অপিচ 
পূর্ব আচরিত স্থনীতি ও সদাচার রক্ষার অভিপ্রায়ে এ নকল বিষয় কথোপ- 
কথন প্রণালীতে সমাজের নানা স্থানে কৃত জাতীয় লোক দ্বার! গ্রচার করিবার 


_ উপায় উদ্ভাবন, করিয়াছিলেন । এই কথোপকখন সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে 


; সংগৃহীত ও লিগিবন্ধ হয়া বছদখ্যক পুরাণাদির আকার ধারণ করিয়াছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছো। রঃ 


দেখা যায়, অধিকাংশ পুরাণ পঞ্চলকষণাকরান্ত, * কোন কোন পুরাণ 
আবার দশলক্ষণযুক্ত, অপর কতকগুলি সমস্ত গঞ্চলক্ষণ-বিশিষ্টও নহে। 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে পুরাণ-কথিত ধর্মমত অনুমাবে উহািগকে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভাগ করা হইলেও সকল পুরাণের যেন এক প্রকার উদ্দস্ঠ 
প্রতীত হয়, অর্থাৎ সকল পুরাপই যেন প্রার্চীনকালীয় বিশ্বত-গ্ায় 
ইতিবৃত্ত, ধর্াঙ্ুশাসন ও আচার ব্যবহারাদি সামাজজিকদিগের মনে জাগরিষ 
করিয়া দিয়া থাকে। তত, ইহাও দৃষ্ট হয় যে, কাল পরিবর্তনে সামাজি কদিগের 
যেরূপ রুচি ও অবস্থা পরিবর্তিত হয়, তাহার উপযোগী অনুষ্ঠেয় ধর্ম, আচার 
ও ব্যবহার পূর্ব গ্রচলিত ধর্মাদির সৃহিত সমনিবেশিত হইয়াছে । এই 
.. সকল কারণে পুরাণ্রে রচয়িতা এক ব্যক্তি কখন হইতে পারে নাই; অথচ 
_ কথিত হইয়। থাকে, একা কৃষৈপায়ন কর্তৃক মকল পুরাণই সংরচিত হইয়াছে। 
পঙ্ডিতের! গবেষণা দ্বার! স্থির করিয়াছেন, পুরাণ মকল কানে কালে একা-' 
ধিক ব্যক্তি কর্তৃক রচিত বা সংগৃহীত হইয়। কৃফঘৈপায়ন বেদব্াসের নামে প্রচা-.. 
রিত হইয়াছে, এজন্য ধর্ম ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মত 
প্রকাশের স্থান হইয়াছে, এমন কি, এক পুরাণের এক স্থানে এক মত, অন্ত স্থানে 
তদ্ধিপরীত মতেরও অবতারণা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন মত গরবর্তী 
কালে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক অবশ ্রক্গপ্ত বলিয়া মনে করিতে হয়। এইবপ 
ব্যিবিশেষ স্বীয় ও সামার্জিকগণের সময়োচিত পরিবর্তিত রুচির অরূপ নূতন 
নৃতন ধর্মভাব ও আচারাদি প্রসঙ্গ পুরাণ বিশেষের মধ্যে ২ নষ্মিবিট করিয়া 
প্রচার করিয়াছেন, ইহা অবধারণ করা সঙ্গত হইলে, কৃষ্চবিষয়িণী বহু আখ্যায়িকা 
ও অদঙ্গত লীলাদিও মহাভারত ও বৈষ্ণব পুরাণ কয়েকখানির মধ্যে ২ 
সঙ্লিবেশিত হইয়া হিন্দু সমাজের পৌরাণিক কালের মধ্যে মধ্যে প্রচারিত হওয়াও 
মন্তাবিত হয়। ্‌ | 

এদিকে মহাভারত ও বৈষ্ণব পুরাণের প্রচার কাল নির্ণয় করিতে গেলে 
্রস্থবান্ল্য হয়, অথচ তাহাতে নিশ্চিত উক্তির কোন আশা! নাই। পাশ্চাত্য 





* মানি পরতিস্গ বংশো মন্বস্তরাণি চ। ৃ 
বংশানুচরিতধৈব পুরাণং গঞ্চল্ষপম।-_বিষুপুরাণ।.. 





৭৬ কৃষ্ণাবতার-রহস্ত । 


. কোবিদগণ উহাদের প্রচারকাল যেরূপ অপ্রাচীন অন্ধুমান. করেন, * আমাদের 
দেশের পত্তিতের! প্রায়ই তদপেক্ষা প্রাচীনতর কাল বিবেচন! করিয়৷ থাকেন। 
সুল কথা, পূর্বোক্ত হিন্দুপমাজের দীর্ঘ অধঃগতনের কালের মধ্যে এতাদৃশ বেদাদি, 
শাস্ত্রের ও শিষ্টাচারের অননুমোদিত বর্তমান আকারের সপ্রক্ষিপ্ত পুরাণ 
মকল (মহাভারত ও) যে প্রচারিত এবং সমাজের সম্প্রদায় বিশেষ কর্তৃক সাদরে 
গৃহীত হইয়াছিল, তাহ! উপলব্ধ হয়। এতাবতা আমরা মনে করিতে পারি 
প্রাচীন বৈষ্ণব পুরাণ এবং মহাভারতের হরিবংশ হইতে অপ্রাচীন ভাগবত 
প্রচারের কাল পর্যন্ত সমাজে একা কৃষ্ণই দেবতা বলিয়৷ সম্পৃজিত হইয়াছিলেন, 
কেননা, তখন বাঁধাশক্তির কথ! কেহ শুনে নাই। এজন্য দেখ! যায়, ভারতের 
ঘনেক. মন্দিরে কেবন রৃকমূর্তিই প্রতিটিত এবং একাল পর্যন্ত পূজিত 
হইতেছে। 1 পরবর্তী অগ্রাচীন কালে অর্থাৎ ব্রহষবৈবর্ত প্রচারের কাল হইতে, 

.. অন্ত কথায় রাধাশক্তির আবিষ্কার হওয়ার পর হইতে রাধার যগলমূর্তর প্রতিষ্ঠা 

ও পৃজা পদ্ধতি ( অবশ্ত বৈষ্ণব সমাজ বিশেষে ) প্রচলিত হইয়াছে উপলব্ধি হয়। 

এই প্রস্তাবের শাস্ীয় আলোচন! কালে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের অপ্রামাণিকত্ সম্বন্ধ 

উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহার প্রণয়ন বা প্রচারের কালের কোন কথা বলি 
নাই। উইলসন্‌ সাহেব এই পুরাণকে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, 
কিন্ত হুপ্রসিদ্ধ গায় বন্ধিম বাবু গবেষণ| করিয়া বলিয়াছেন “এখন যে ত্রক্ষ- 
বৈবর্ত প্রচলিত, না হইলেও অন্ততঃ একাদশ শতান্ধীর অপেক্ষাও প্রাচীন 

_ নহে।* & পর্ত অনেকে আবার প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তের বয়স তত অধিক বলিয়াও 

শ্বীকার করেন না। যাহা হউক, বন্ধিম বাবুর কথা স্বীকার করিলেও বর্তমান 

ত্রহ্ধবৈবর্ত হিন্দুসমাজে ৭** বৎসরের বেশী পূর্বে প্রচারিত হয় নাই। ইহা হইলে 
বুঝিতে হইবে, এই সময় হইতে কৃষ্ণ এক! অবতার স্তরাং দেবতারূপে পৃজিত 


টে শশা টা শশী সস 


* ডাার বুহলার (7). 741৩) বলেন, খু; ৬্ৰ--৫ম শতাববীর মধ্যে মহাভারত 
প্রচারিত ছিল। অধ্যাপক জাফোলি বলেন, মহাভারত কিছুতেই খৃঃ পু: দ্বিতীয় বাঁ তৃতীয় 
শতাবী অপেক্ষা প্রাচীন নহে। উইলদন সাহেবের মতে বিষুপুরাণ খ্বঃ দশম শতাবীতে ও 

 ীমন্ভাগবত-খুঃ ত্রয়োদশ শতাঁবীতে রচিত। : 

+ বালের জেলার রেমুন দে কব লো টন মূর্তি ারাপসী হতে ও 
আনীত ও প্রতিষ্টিত হইয়াছেন। £ কৃষ্ণচরিত্র, চতুদিশ পরিচ্ছেদ । 


দ্বিতীয় রিচ্ছে। এ. 
না হইয়া তাহার শি রাধা ভহার সঙ পুক্িতা হইতে আর্ত াছেন। 
সুতরাং এই যুগল মূর্তির গ্রতিমাপূজা, ভজন, সাধনও সমানে তারক গরবর্তিত 
ও প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তাহ! হইলে সঙ্গে মনে ইহাও-অবসঠ বুঝিতে 
হইবে যে, এই পুরাণ প্রচার কালে হিন্দু মামাঞ্জিকদিগের শান্তচ্চা, সুচি ও 
ধর্মশামন জান এত দুর মধঃপতিত হইয়। গড়িয়াছিল যে, তবর্িত রাধার 
বিষয়ক অতি অদ্ভুত অদ্ভুত রহস্ত এবং অনেক স্থলে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ও অনী-* 
লতা পূর্ণ লীলা-উপন্যাদ মকণ তাহাদের সহজেই চিত্তাকর্ষক ও আদরের বস্ত 
হইতে গারিয়াছিল। হিম বাবু গরভৃতি বিজ্কনের ধারণা এই যে, এই ব্র্ধ- 
বৈবর্ত ুরাণের উপর বিশ্বাদ করিয়াই জয়দেব, বিদ্যাপতি, চ্তীদাণ প্রভৃতি 
বৈ কবিগণ রাধারৃফের প্রেম বিষয়ক অনেকানেক উতর কাব্য রচনা 
করিয়া জগতে, অয কীর্তি অর্জন করিয়া িয়াছেন। * ইছার উপরে প্রবন্ধ 
জেধক পাঠককে "রণ করাইয়া দিতেছেন, কিঞিদধিক চারি শত বর্ষ পূর্বে 
বিখ্যাত চৈতন্যদেব এই পুরাণের (ভাগবতেরও) উপরই সমধিক আস্থাবান্‌ হইয়া 
নিজের ধর্মজীবন ও ধর্মসাধন প্রণালী সংগঠন ও তামত ধর্ম ্রচার করিয়া গিয়া 

ছেন। তখন হইতেই তাহার অবলগ্থিত ও তৎপ্রব্ঠিত গরকীয়া-দাধন নিষ্ঠা! + 


পাশ 


*: কৃষণচরিত্র, চতুদিশ পরিচ্ছেদ । 

1 চৈতনথদেবের “শ্রীমুখের গোটা এই-_. 
পরব্যসনিনী নারী বাতা গৃহবরদস। ৃ 
দেবায়ন বসঙগরমাঃনমূ 1*_অমিয় নিমাইচররিত, আখ, ১জ:। 

এই উিই কৃষদাম কবিরাজ প্রণীত প্রীচৈতস্ত চরিতামৃতের আদি নীলায় ব্য হইয়াছে, ' 
ঘখা-- 


“অতএব মধুর রস কহি তাঁর নাঁম। 
স্বকীয় পরকীয়া"ভাঁবে দ্বিবিধ স্থান ॥ 
গরকীয়! ভাবে (ক) অতি রসের উন্নীস। 
ত্রজ বিনা ইহার অসথাত্র নাহি বাম। 


(ক) “বাহার অনুরাগে আত্মা নমর্ণ করিয়াছেন এবং ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষা 
করেন না, আর ধর্ অর্থাৎ বিবাহ বিধি অনুসারে গৃহীত নহেন, ভীহারাই পরকীয়া; যা- 
শের ব্রজনেবীগণ, উজ্মণনীলমণি হইতে)_নিতারপ বশষচারী সম্পাদিত চৈতন্চরিতামুভের 





পাশে 





রগ .. কৃষ্কাবতার-রহন্ত। 


:শ্বমারনিরও পুরুষ ওসাধবী নারীর পঞ্ষে নিতান্ত অস্াভাবিবী, এবং তাহা অনেক 
স্থলে বিপথ:প্রেরিকা হইলেও নব্য.বৈধঃব দমাজের অনুষ্ঠেয় হইয়াছে। কেবল 
তাহাই নহে, পরবর্তী কালে এ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কৃষ্ণ অপেক্ষায়ও রাধা উচ্চতর 
আসনে প্রতিট্িত দেখা যাইতেছে। প্রদিদ্ধ শারী-শ্ুক সংবাদে ইহা সর্বত্র 
ঘোষিত হইয়াও আমিতেছে। ত৷ ছাড়া, ইদানীং রাধামনত্ের মাধন ভঙগনাদিও 
প্রচলিত হইয়াছে। ৰ 
আবার, আমাদের যাল্রাওয়ালা, কীর্ডনীয়া ও কবিওয়ালাগ্ণ কৃষ্ণ ও রাধাকে 
সাধারণ নায়ক নায়িকা ভাবে গ্রহণ করত তাহাদের মধ্যে থে আশ্কর্য্য প্রেমের 
ই অস্তিত্ব ছিল, তাহাই নানাবিধ যাত্রা, গাচালী, চপ, কীর্ভন ও গীতাদিতে সমাজে 
(বিশেষত বঙ্ীয়) এ যাবৎ অবাধে গ্রচার করিয়া আদিতেছে। তাহাদের 
এ গীতাবলি ও কর্তনের মধ্যে মধ্যে কৃফের অবতারদ্ব এবং রাধার, তীয় অবি 
ছিন্ন শকিস্বরূপিণীতব শ্রোতৃবর্গকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যে হধ না, এমতও 
_নুহে। কিন্তু তাহা রলশূন্য ধিধায় সাধারণের ততদূর চিত্তাকর্ষক ,হয় না। 
 মেজন্য অধিক স্থলেই উহার স্বয়ং চৈতন্তদেবের উপদেশীল্ূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর 
(পরকীয়া) নায়িকার অবৈধ. প্রেমব্যগ্তক মধুর রসের ভাব, পদ বা! গীতাবলি দ্বারা 
লোকের চিত্ত হরণে রত আছে। এ স্থলে আমাদের প্রসিদ্ধ কৰি ও যাক্াওয়ানা" 
দিগের ২৪ট| গর ও গীত গাঠকবর্গকে উপহার দিলে বোধ হয় প্রবন্ধের রসভঙ্গ 
1 না হইতে পারে, কেননা তাহাও ত কৃষ্ণ ছাড়া হইবে না। ্‌ 
বৈধব কবি চণ্ডীদা গোপিকা-বিশেষের মুখে তাহার রুষ্প্রেমার্তাবস্থা 
এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ধথা-_ 
কি আর বুঝাও, ধরম করম, মন ্বত্ী নয়। 
কুলবতী হইয়া, পিরীতি আরতি, আর কার জানি হয়॥ 
বজবধূগরধের এই ভাব নিরবধি। 
তীর মধ্যে শীরাধার ভাবের অবধি ॥ 
প্রো নির্ঘলিভাব প্রেম সর্ববোতম। 
কৃষ্ণের মাধুরি আম্বাদনের কারণ। 
অতএব মেই ভাঁব অঙ্গীকার করি। 
মাধরেন নিজ বা নৌঁান রী 


ঘবিতীয় পরিচ্ছেদ । 4৯: 
যে মোর করম, কগালে আছিলা, বিধি মিলাইল তায়। 
তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি, থাক.ঘরে কুল লই ॥ 
গুরু ছুরজন, বলে কুবচন, মে মোর চন্দন চুয়া। 
শাম অস্থরাগে, এ তন্ন বেচিমু, তিল তুলসী দিয়! ॥ 
পড়সী দুর্জবন, বলে কুবচন, না যাব মে লোকগাড়া। . 
চণ্তীদাম কয়, কান্ুর পীরিতি, জাতি কুল শীল ছাড়! ॥ 
প্রসিদ্ধ গীত-রচয়িতা দয়াল মিত্র গাইয়াছেন,_ 
কি কর কি কর শ্ঠাম নটবর, যাই শর নিজ কাজে। 
আমর! গোকুলের গোঁপ ললনা, তুমি কি মনে জেনেও জাননা, 
ছলন! ছাড়ন। ছু'ওন! ছু'ওনা, মরি মরি হরি লাজে ॥ 
চগল নয়ন শর বরিষণ, করোনি হৃদে বাজে, 
মিনতি করি করে ধরি হরি, ক্ষমা কর পথ মাঝে,__ 
ওহে চতুর কান৷ ত্রিভন্ন, করোনি কথন রমণী সঙ্গ, 
মর সর লাগে অঙ্গে অঙ্গ, হেন কি তোমারে সাজে। 
প্রসিদ্ধ যাত্রাকার গোবিন্দ অধিকারী আসরে রায়াণপত্ী রাধার মুখে 
গাইতেছেন,_ 
ননদী তুই বলিস্‌ নগরে। 
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, কুষণ কলঙ্ক সাগরে ॥ ইত্যাদি। 
এরূপ রাধার মানভঞ্জন উপলক্ষে দৃতীর মুখে মধুকাণ গাইতেছেন,_ 
মোহন চূড়া লাগে ও গায়, গ্যারী গো ঠেলিস্নে ছু গায়। 
কষ্ধন কি যে পায় সেপায়। 
ষ্ স্থিতি যে করে লয়, সে হরি তোর চরণে লয়, | 
রাজার মেয়ে হয়ে প্যারী যা কর তা কি শোভ! পায়? ইত্যাদি। 


এইরূপ বু পদাবলি, যাত্রার সঙ্গীত এবং কীর্তন অঙ্গের গীত সকল যখন, 
আদরে পল্পবিত ও হাবভাব মহকারে গীত হয়, তখন শ্রোতৃবর্স্বীপুরুষ নির্বি- 
শেষে যে তাহাতে আমোদিত ও মুগ্ধ হইয়া! থাকেন, তাহ! বলা বানুল্য। পরস্ত 
জিজ্ঞাস্ত এই, তাহার! গীতের আধ্যাত্মিক অর্থ পরি গ্রহ করিয়া কি এরূপ হন. 
কিংবা! সাধারণ নায়ক নায়িকার আচরণ মনে করিয়া অবস্থা লাভ করেন? 


৮৫... :.. ক্্কাবতার-রহপ্তী। 


এ গীভাদির সহজ অই যে.লোকে গ্রহণ করিয়া আনন্দ অহ্ভব করে, 
তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। ইহা অনন্প পরিতাপের বিষয়, আমাদের শিক্ষার 
দোষে সামাজিকগণের রুচি পূর্ববাবধি এরূপ বিক্কৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, 
রাধারফের প্রেম বিষয়ক পদ বা গান তাদৃশ অবৈধ সতরাং অপবিত্র 
হইলেও তাহা কাহারও মনে দৌধাবহ বলিয়া বোধ হয় না। যাত্রার 
“আমর ও বৈঠক ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, রাধারুফের প্রেমগীতি 
বৈ ও বৈষ্কবীরা (ইহারা বৈষবের স্ত্রী নহে, অবৈধ সহচরী) আমাদের 
অন্তঃপুরনারীদিগের কর্ণকুহরে প্রত্যহ ঢালিয়া দিয়া অনায়াসে আপনাদের জীবিকা! 
অজ্জন করিয়৷ আসিতেছে, ইহ! কে না জানেন কিন্তু সমাজের কেহই তাহা- 
দিগের কার্ধ্যে বাধা দেয় না! কোথায় ঈশ্বর ও দেব দেবীর পবিত্র নাম ও 
তুংগ্রতি ভক্তি উদ্দীপক গান শুনিয়া চিত্তের প্রসন্নত| লাউ হইবে, তাহার স্থলে" 
রাধারুষের নামে কুরুচিবর্ধক স্ত্রীপুরুষের অবৈধ প্রেমব্যঞক গান নিয়ত কর্ণ- 
কুহরে প্রবিষ্ট হয়৷ লোকের চরিত্র অজ্ঞান্রসারে কলুষিত হইতেছে । অথচ কেহই 
উহাতে দোষ দর্শন করিয়া তাহার গ্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেছেন না। কে 
করিবে? ধাহাদের নিকট সে আশা করিব, তাহারাও যে শিক্ষা-দোষে ইদানীং 
বিক্ৃতরুচি হইয়া পড়িয়াছেন !* সমাজে যে দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে,তাহার প্রতীকার 
৯ প্রসিদ্ধ অমিয় লিমাইরিত" রচয়িতার ভবন বিষয়ে অভিমত এইজ়প- 

“শ্রীভাবানকে উপপতি বলিয়া ভজন করিবার আরও কারণ আছে। প্রীতগ্রবানের 
মধুর ভঙ্জনের সহিত উপপতি তজনের অনেক সৌসাদৃপ্ত আছে। যথা, উপপতি ভঙ্জনের আনন্দে 
উন্মাদ করে, ভদজাভর, বিপদাপদ, জান. থাকে না। ভগবানের মধুর ভজনেও তাহাই করে। 
ভজন! বারা উপপতিকে প্রাপ্তির অনেক বাধা ও নিশ্চিততা৷ নাই। শ্রীভগবান্‌ ভজন .নমদ্বেও 
তাহাই। তাই গতিরপেপ্রীভগবানকে বর্ণনা করিলে সে বর্ণনা স্বাভাবিক হইত না। উপপতি- 
রূগে বর্ণনায় তাহাই হইয়াছে। “বিশেষতঃ পতির সহিত যে সণ তাঁহীতে স্া্ধন্ধ আছে। 
যেহেতু পতি প্রতিপালক, রক্ষাকর্তা ইত্যাদি 9৮০১৪ 
দ্বারা গ্রস্থিত।” | 

“অন্য একজন' হুশিক্ষিত গৌরাঙ্গ প্রেমিকের প্রকাশিত গ্রস্থবিশেষে পরকীয়া মাধন সন্দ্ধ 
এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, ধথা-. [ও 

“কৃষকানুরাষ্িনী হইয়াও আবার অপরের বিবাহিতা স্ত্রী। এটা বড় মধুর ভাব। সংসার- 
রূগ আয়ানের (রায়াণের) সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও নির্া্থ প্রেমিকা রাধার প্রীকৃষণে গাড় 
অস্থরাগ। ধেদবিহিত পথের পীতলত! ও অনুরাগে স্তীত্র মধুরতী প্রদর্শন করাই পরকীয়া 


হিতীয়গরিচ্ছৌ। ৮. 


করিয়া উহাকে গ্রকৃতিস্থ করা কখনও কি কাহারও সীধায়িত হইতে পারিবে? 
এদিকে গোপিকা এবং রাধা কৃষ্ণ উপলক্ষে স্ত্রী পুরুষের স্ব প্রণয়বাঞক বছু পদ 
পদার্থের আবর্জনায় সাহিত্য দেহের যে অতিপুষ্টি ও মালিন্য সাধিত হইয়াছে, 
তাহা যে কখনও ্রকৃতিস্থ ও নিরারুত হইবে, তাহার আশ ছুরাশ! মাত্র। এদিকে 
আশ্চর্যের কথা এই, কতকগুলি বৈষ্ঞব পণ্ডিত কৃষের প্রতি গোপিকাবৃদের 
বিশেষতঃ রাধিকার প্রেম নিঃস্বার্থ এবং কামদোষ বর্জিত, সুতরাং তাদৃশ 
পরকীয়া প্রেম কৃষণপাধক মাত্রের অস্ৃকরণীয়, ইহা বুঝাইবার জন্য পুরাণাদি বর্ণিত 
রাসলীলা, বন্তরহরণ, জলক্রীড়া প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য| করিয়া থাকেন এবং 
যেষেস্থানে মেরূণ ব্যাখ্যায় মূদ্নের অর্থ আপনাদের অভিপ্রায়ান্রূপ ব্যজ 
করা ম্তব হয় না, তত্তৎ স্থলে কৃষের বিশেষণ ভগবাণ্‌, ইচ্ছাময়, নিষ্পাপ, 
জগতের পতি ইত্যাদি শব প্রয়োগ করিয়া অজদিগের চক্ষে ধূলি- দিয়া 
থাকেন। পরস্ধ মহাভারত ও পুরাণের গল্লাংশে যাহারা বিশ্বীন করেন এবং 
মূলের' অর্থ সহজেই হায়ঙ্গম করিতে সমথ, তাহাদের নিকট তাদৃশ আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা ও বৈর্য প্রকাশের চেষ্টা বিড়ঘনা মা্ত। লাভের মধ্যে এই হয়, পূর্বে 
কৃষণে পরমাত্মত্ব অথবা অবতারত্ব ভাবের যে বিতর্ক ছিল, তদ্দার! তাহা দূরীভূত 
হইয়া তাহাকে একেবারে অসত্যজেক্িয়-মনুযযতবে সথপ্রতিষ্ঠিত করা হয় মান্র। 
ইহাতে ধর্দসাধনের নামে অধর্্ ও বাভিচারেরও * প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে । 
ইহার বিষময় ফলও বিভিন্ন বৈফব » সমাজে বিশেষে ্রত্যঙ্ষীভূত টি 
দেখা যায়। দি ্‌ 
আমরা কৃষ্ণের অবতার-রহস্তের জ্ছানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হা 
গায় বর্তমান কালে উপনীত হইয়াছি। পূর্বে যে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষণৰ 
স্পরদায়ের উল্লেখ করিয়াছি, তাহ! হইতে চৈতন্তের জীবিত কালেই একটার 
দল পৃথকৃভৃত হইয়া এ চৈতদ্থোই রাধাক্ক্ণের একত্র দমাবেশ বা! আবির্ভাব 
বিশ্বাস করিয়া তাহাকেই ভগবান্‌ ও ইউর রূপে ম্বীকার পূর্বক তাহার . 


প্রেমের মুখ্য উদত। কোনও নীচ বাসনা কজন ঘা ইল এ পে এ প্রেম বার 
উপায়নাই” 
 & গর পুরুষের সহিত নারীর কোন পরার প্রতি খাদ গন রথ রি 
দীতি বিগহিত কারা বলিয়া ভাহা বাতিচাররগে গণ্য হয়। 

১১. 





ভগ্ন লাধনের গ্রবর্তন| করিয়া গ্িয়াছেন। ইহার বিভ্ৃত বিবরণ দেওয়া এ 
স্থলে অনাবস্তক। 


উপসংহার । 


এক্ষণে আমর! সমন্ত প্রবন্ধের উপসংহারে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই তে 
পাঠকগণকে একবার স্মরণ করাইয়া! দিই, ভারতা্ি শাস্ত্রের প্রমাণ পর্ধয- 
লোচনায় ইহা জানা যায় যে, আমাদের আলোচ্যমান কৃষ্ণ সুদূর কলির প্রারস্তে 
অর্থাৎ এখন হইতে ৪৪১১ অথবা খৃঃ পৃঃ ২৪৯৪ অব পূর্বে মখুরা নগরীতে 
বৃষিবংশে জন্মলাভ করিয়! দৈবযোগে গোকুলের বৈষ্ঠরাজ নন্দের আলয়ে 
লালিত পালিত 'ইহয়া শৈশব-জীবন  গোপবালকগণের সহিত গোচারণে 
ওক্রীড়ায় তথা গপুগক্ষী বধ ও সময়ে সময়ে যুদ্ধ কার্ধেও অতিবাহিত করেন। " 
তৎপরে যৌবনলাভানস্তর ভ্রাতৃমহ অবস্তীপুরে গুরুগৃে বিশ্তাধ্যয়নের জন্ত গমন 
করিয়াছিলেন। তানস্তর পাগবদিগের তত্ব লইয়। তাহাদের সহিত দৈজী 
স্থাপন করত তীহাদের সম্পদে বিপদে নানারূপ সহায়তা করেন, অনেক সময়ে 
কুট রাজনীতি অতি ৰিঞুণতার সহিত পরিচালন পূর্বক স্বীয় রাজ্য গালন এবং 
বহিঃশক্র হইতে উহা, রক্ষা এবং স্বকীয় প্রভাব ও বীরত্ব প্রকাশ পূর্বক বিতর যুদ্ধ 
বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া বহুশক্র দমন ও বিনাশাস্তে এবং ঘোরতর অত্যাচারী স্বীয় 
কুলপাংগুল যাদবগণের নিধন দেখিয়া মর্ত্যনীল| সংবরণ করেন। তীহার শত- 
বর্ধাধিক জীবিত কাল মধ্যে তীয় অলনমংখ্যক আত্মীয়-স্বজন ও স্বযবদ্ধি জনগণ 
ব্যতীত তাহাকে বিষ্ণুর অংশ বা পূর্ণাবার বলিয়া আর কেহ বিশ্বীস করে নাই। 
সাহার ইহলোক ত্যাগের ছ্িপহম্ীধিক বর্ষ গত হওয়ার পরে অর্থাৎ মহাভারত ও 
পরাণ গ্রচার কালে আর্য সমাজের ভাগবত সম্প্রদ্দায়ে & এক মাত্র ু্চ অবতার, 











প্রতীতি হয়, মহাভারতে (মোক্ষগ, ৩৪ ৩৪৩ অঃ) নারদ খুথে মুদিদিগের অভাত 
বশব্নজনক নারাধণ কথা বা ভাগবত ধর্মের থে মাহাস্ময কীর্তিত দেখা ঘা, পূর্ব্কত মূল ভাগবত 
মদের ইহাই উতীবক। অন্তবত; এই মশদায়ের লোকেরা বেদ ও সবৃাদিতধর্থসঠান, 
বিরত হইয়! নারদগঞ্চরাত্র ও ভাগবতীদি দ্বারা অনুশীদিত হইয়া আঁমিতেছে। ইহায়া তাংকলিক 
সাজে প্রথমে হয় ত গোঁড়া 758877588 
পন্পুরাণের উত্তর খণ্ডে ইহাদের লক্ষণ এইরূপ কীর্তিত আছে, ধা 


ঘিতীয় পরিচ্ছেদ।.. ৮ 
রূগে প্রথমে সংপুজিত এবং গরে গোপিকাগণ সহ লীলাপরায়ণ বিয়া শ্বীকুত 
হইয়াছিলেন, জান! যায়। আবার, এখন হইতে ৬৭ শত বর্ পূর্বে তিনি প্রেমাকষ্ট 
অন্তান্থ গোপারঙ্গনা সহ রাধ! নায়ী প্রেমবিহ্বলা এক গোঁপিনীর সহিত সম্মিলিত 
হয়৷ নানাবিধ প্রেমলীলায় নিমগ্ন ছিলেন, কথিত হয়। ক্রমে & রাধা দেবী 
ভগবান্‌ কষের প্রধান গ্রককৃতি-রূপে কীতিত ও অন্পরদায়-বিশেষে সংপৃজিতও 
হইয়াছিলেন। সেই কৃষই আবার চারিশত বর্ষ পূর্বে (সে দিন বলিলেও হয় 
এ রাধাশ্তি সহ মংমিশ্রিত ভাবে বঙ্গের নব্ধপে পূর্বোক্ত চৈভন্ত বা গোঁরান্গ- 
দেব রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া! বৈষ্ণব মম্প্রদায়বিশেষ বিশ্বাস» 
করিতেছেন। পরত পূর্ব শান্তর প্রমাণে (২১৩৯ পৃঃ টাক! দেখ) প্রতিপন্ন 
হইয়াছে যে, কৃষ্ণ কৈবল্য অর্থাৎ পরমাত্বভাব লাভ করিয়াছিলেন। তাহার 

“পরেও তাঁহার কি কোনবূগ পৃথক্‌ সততার দন্ভাবনা ছিল যে, চারিসহস্ীধিক বর্যান্ত 
নবদীগে গৌরাঙ্গ দেহে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়াছিলেন? ইহা নিতান্ত 
অযুক্ত হইলেও, বিস্ময়ের বিষ, বৈষ্ণব সম্প্রদাযস্থ তুশিক্ষিত লোকেরাও 

- উহাতে অন্ধবিশ্বাস করত টৈতত্তধর্ম পালনে নিরত আছেন এবং অন্তকেও 
রূপ থাকিতে বলিতেছেন। ভবিষ্যতে ককের পরিণতি আবার নৃতন ভত্বৃদ্দে 
হন্ডে কি গ্রকার হইয়া দাড়ায়, তাহা! ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গর্ভে। যদিও টৈতত্ত- 
দেবের অবতারত্ব ও লীলাগ্রসঙ্গ কৃষ্ণ-ভাব সংশ্লিষ্ট তথাগি বর্তমান প্রবন্ধে 
অবান্তর বিবেচনায় তাহার বিস্তৃত বর্ণনায় ক্ষান্ত হইলাম। ৃ 

রবদেবান গরিভাজা নিতাং ভাবায় | 
রত্তদীয়সেবায়াং স ভাগবত উচ্যতে॥ (বিশ্বকোধ ধৃত ৯৯ অঃ) 
বর্তমান বৈষ্ণব সমাজের অব্লম্বিত হরিভতিবিলীস গ্রন্থকার এই গ্নগুরাণোজ ভাগ. 
বতের ক্গপকে কতক পরিবর্তিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছন।. এ স্থলে তাহার উল্লেখ | 
নিশ্রয়োজন। ৃ রা রে 


সন্মাপ্ত। 





ইটব্য ৩৩ পৃঃ ১২ গং, ৬? অধ্যার' লে '২* অধ্যায় হইষে। রঃ 


চে 


